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ভুমিক। 


ভারতের বিগত ছুই শতাব্দীর ইতিহাস, অর্থাৎ বুটিশতেম এব।৮দ ৩।স০৩ 
ইতিহাস, এই গ্রন্থের বিষয়বস্তু । যখন ভারতে কেন্দ্রীয় শক্তি ছূর্বল, ভারতীয় 
নৃপতিগণ পরম্রের সহিত অবিরাম যুদ্ধে লিপ্ত, জনসাধারণের পক্ষে আত্মরক্ষার 
চিন্তাই এত প্রবল যে উচ্চতর আদর্শ লুপ্তপ্রায়, সেই ছুর্দিনে ভারতের পশ্চিম 
দুয়ারে বিভিন্ন ইউরোপীয় জাতি বণিকবেশে উপস্থিত হয়। সমগ্র ভারতে 
বৃটিশদের সাম্রাজ্য বিস্তারের ফলে ভারতে রাজনৈতিক এঁক্য এবং শাস্তি ও 
শৃঙ্খল! স্াপিত হয়। ভারতবাশী আত্মরক্ষার চিত্ত হইতে মুক্ত হইয়া জীবনের 
উচ্চতর কর্তব্যে মনোযোগী হইতে পারে। পাশ্চাত্য জগতের চিন্তাধারার 
সহিত আমর! পরিচিত হই এবং আমাদের জীবন নৃতন আদর্শে গঠিত করার 
জন্য আমরা ব্যগ্র হইয়া উঠি। ভগবৎ কপায় এই সময়ে ভারতে বহু মনীষীর 
জন্ম হয় এবং তাহার! দেশবাসীর মনে আত্মমর্যাদা, আত্মপ্রত্যয় ও দেশাত্মবোধ 
জাগ্রত করেন। ভারতবাসী সামাজিক ও রাক্ছনৈতিক স্বাধীনত। লাভের জন্ত 
সচেষ্ট হয়। প্রায় অর্ধশতাব্দী অবিরাম সংগ্রামের ফলে তাহারা স্বাধীনত। 
লাত করে । বিগত শতাব্বীর মধ্যে ভারতের দ্রুত পরিবর্তন হয় এবং ভারত 
সকল ক্ষেত্রে আধুনিক জগতের অস্ঠতম রাষ্ট্র রূপে স্থান গ্রহণ করে। অতএব 
এই গ্রন্থ “আধুনিক ভারতের জন্ম বৃত্তাস্ত। 

পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষণ পর্ষৎ দ্বারা উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয় সমূহের একাদশ 
শ্রেণীর ছাত্রছাত্রীদের জন্য নির্ধারিত ইতিহাসের পাঠক্রম অনুসরণে এই 
্রন্থখানি রচিত হইয়াছে । পাঠ্য পুস্তক রচন! করিতে গিয়া আমরা প্রায়ই কোন 
শ্রেণীর ছাত্র ছাত্রীর জন্ত লিখিতে বসিয়াছি, তাহাদের বয়সই বা কত, তাহা 
ভুলিয়া যাই। ফলে পাঠ্যক্রম প্রবর্তকদের উদ্দেশ্য বিফল হয় এবং অপরিণত 
বয়স্ক ছাত্রছাত্রীদের উপর যে বোঝা চাপান হয় তাহা তাহাদের পক্ষে দুর্বহ 
হইয়া উঠে। এই গ্রন্থখানি রচনার ' সময়ে এই কথাই সর্বদ| মনে রাখিয়াছি 
এবং প্রবতিত পাঁঠ্যক্রমের বিষয়বস্তু যত সরল ও সহজবোধ্য ভাবে এই শ্রেণীর 
ছাত্রছাত্রীদের উপযোগী করিয়া তাহাদের নিকট উপস্থিত কর] যায়, সে বিষয়ে 
সচেষ্ট হইয়াছি। এই চেষ্টা কতদূর সফল হইয়াছে তাহা! শিক্ষক, শিক্ষিকা, 
ও ছাত্রছাত্রীরাই বলিতে পারিবেন। 
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ইউরোপীয় বাণিকদের আগমন 

সৃচন। 
8 ষোড়শ শতাব্দীতে ইউরোপের সহিত এশিয়ার যে সম্বন্ধ স্থাপনের সৃচনা 
হয় তাহা পূর্বেকার ইতিহাসের তুলনায় বিভিন্ন প্রক্কৃতির। অতি প্রাচীনকাল 
হইতেই ইউরোপের ঘহিত এশিয়ার বাণিজ্য সম্বন্ধ ছিল। এক এক সময় 
এশিয়ার কোন শক্তি ইউরোপ আক্রমণ করিয়াছে, আবার ইউরোপীয় কোন 
জাতি এশিয়া! আক্রমণ করিয়াছে। পারস্তরাজ জারাক্সিম (3:58) ইউরোপ 
আক্রমণ করিতে গিয়! শ্রীকদের নিকট পরাস্ত হন। তারপর মধ্য এশিয়া 
হইতে হুনর1 মধ্য ও দক্ষিণ ইউরোপ বিধ্বস্ত করে। আরবর। সমস্ত উত্তর 
আফ্রিকা দখল করিয়! স্পেনের কিয়দংশে নিজেদের রাজত্ব স্কাপন করে। 
তুকীরা দক্ষিণ-পূর্ব ইউরোপ দখল করে এবং আরও অগ্রসর হইবার কালে 
অস্িয়ানদের দ্বার! ড্যানিযুব নদীর তীরে বাধা পায়। অপর দিকে দেখিতে 
পাই ম্যাসিডন-অধিপতি আলেকজাগ্ডার সমস্ত পশ্চিম এশিয়া জয় করিয়া 
ভারতে সিদ্কুনদ পর্যস্ত তাহার সাম্রাজ্য স্কাপন করেন। তাহার পর রোমীয়গণ 
এশিয়া মাইনরে নিজেদের আধিপত্য বিস্তার করে। যাহা হউকৃ, এশিয়ার 
কোনও শক্তি বা ইউরোপের কোনও শক্তি একে অপরের উপর কোনও 
গভীর ও স্থায়ী প্রভাব বিস্তার করিতে পারে নাই। তাহার কারণ. সেকালে 
দূরবর্তী কোনও দেশের সহিত যোগাযোগ রক্ষা কর! সহজ ছিল ন1। 

আধুনিক যুগে যখন ইউরোপীয় জাতির! পৃথিবীর চারিদিকে বাণিজ্যের 
লোভে ছড়াইয়। পড়িতে থাকে তখন শিল্প-বিপ্রবের ফলে ও বিজ্ঞানের সাহায্যে 
তাহাদের'কাছে দূরত্ব আর বাধান্ধূপে রহিল ন1 এবং তাহার] তাহাদের প্রভাব 
পৃথিবীর সর্বত্র দৃঢ়ভাবে বিস্তার করিতে লাগ্ল। বর্তমানে ইউরোপীয় 
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সভ্যতা সকল দেশের নিজন্ব সভাত! ও কৃষ্টির উপর পলিমাটির স্যায় বিস্তৃত 
রহিয়াছে । 

মধ্যযুগে ইউরোশীয়দের ভৌগোলিক জ্ঞান অত্যন্ত সীমাবদ্ধ ছিল। 
ভূমধ্যপাগরের তীরবতী দেশ সমূহ ব্যতিরেকে তাহার| অন্তান্ত দেশের বিষয় 
জানিত ন!। দ্বাদশ শতাব্দীতে ইউরোপীয়র। যীশুধৃষ্টের জন্মস্বান জেরুপালেম্‌ 
মুদলমানদের নিকট হইতে উদ্ধার কল্পে দলে দলে প্যালেস্টাইন্‌ অভিমুখে যাত্রা 
করে । দেশ ছাড়িয়া যাইবার ফলে তাহার! পৃথিবীর পূর্বাঞ্চলের বিষয়ে অনেক 
খবর পায় এবং সেই সকল দেশের সম্বন্ধে তাহাদের কৌতূহলের স্থ্টরি হয়। 
মার্কো পোলো! প্রভৃতি পর্যটকদের কাহিনী শুনিয়াও ভারত ও চীন নামক 
কিংবদস্তীর দেশগুলি দেখিবার উৎসাহ জন্মায় । তারপর আসে একটি যুগ 
যখন ইউরোপীয়দের মনে পৃথিবীর অজানা দেশগুলির সঞ্ম্ধে জানিবার আগ্রহ 
তীব্র হয় এবং ইহার ফলে তাহার! নানাদিকে অভিযান আরম্ভ করে। 

ভারত ও চীনের সহিত সরাসরি বাণিজ্য সম্বন্ধ স্থাপনের ইচ্ছাও এই 
সকল অভিযানের মূলে ছিল। এই সকল দেশ হইতে স্তার ও সিন্কের 
কাপড় ও নানারকম মনিমুক্ত/ ও মশল৷ ইউরোপের বাজারে বিক্রয় হইত । 
আরব বণিকগণ এই সকল পণ্যদ্রব্য আরবসাগর ও লোহিতসাগরের 
পথে ভূমধ্যসাগরের উপকুলস্থিত বন্দরগুলি পর্যস্ত আনিয়া দ্রিত। ইতালীয় 
বণিকর! উহ ক্রয় করিয়া ইউরোপের লানাদেশে অত্যন্ত অধিক দরে বিক্রয় 
করিত। স্পেন, পতুগাল ও ইংলগ্ডের লোকের! ইতালীয়দের প্রতি 
ঈর্ধাষিত হইল ও কিভাবে ভারতে পৌছিয়া নিজের! ব্যবসায় করিতে পারে 
তাহার জন্ঠ চিন্তা করিতে লাগিল। এই সকল দেশের লোকের! নৌচালনায় 
বিশেষ দক্ষ ছিল। তাহার পর দিকনিরয় যন্ত্র আবিষ্কৃত হওয়ার ফলে সমুদ্ধে 
যাতায়াত অনেক স্থবিধা হইল। ভূমধ্যপাগর ও লোহিতসাগর দিয়া এশিয়! 
যাইবার পথ ইতালীয় ও আরব বণিকদের হস্তগত ছিল। সেইদিকে 
যাতায়াতের স্ববিধ৷ না থাকাতে এই সকল পশ্চিম ইউরোপীয় লোকের! 
ভারতে পৌছিবার নূতন পথ আবিষ্কারের জন্থ ব্যস্ত হইয়া! উঠিল। পৃথিবী 
গোলাকার, অতএব আটলান্টিক মহাসাগর দিয়া সোজা! পশ্চিম অভিমুখে 


আধুনিক ভারত পরিচয় ৩ 


যাইলে পৃথিবী প্রদক্ষিণ করিয়া! ভারতে পৌছান যাইবে, এই ধারণায় স্পেনীয় 
অভিযানের নেতা কলগ্বাস ১৪৯২ খুষ্টাব্দে আমেরিকায় পৌছিলেন। 
ভাক্কো-দা-গামা 

উত্তর আফ্রিকার পশ্চিম উপকূলের সহিত পতুগীজদের বাণিজ্য সম্ন্ধ 
ছিল। কিন্তু দক্ষিণ আক্রিকা কতদূর বিস্তৃত তাহা তাহার৷ জানিত ন]। 
এখন তাহার! আস্তিক! ঘুরিয়া৷ ভারতে পৌছিবার চেষ্টা করিতে লাগিল । 
১৪৮৬ থুষ্টাব্ধে বার্থোলোমিউ ডিয়াজ নামক একজন পতুগীজ নাবিক 
আফ্রিকার দাক্ষিণতম অস্তরীপটি 
ঘুরিয়! পূর্ব উপকূল দিয়! কিছুদূর 
অগ্রসর হন। এই অভিযানের 
ফলে আফ্রিকা দক্ষিণে কতদূর- 
বিস্তৃত পতুগীজর! তাহা জানিতে 
পারে । দশবৎসর পরে ভাস্কো” 
দা-গামা নামে আর একজন 
পতুগীজ নাবিক উত্তমাশ! 
অন্তরীপ প্রদক্ষিণ করিয়! 
আফ্রিকার পূর্ব উপকূলে 
মেলিন্বা৷ নামক স্থানে উপনীত 
হন। এই স্থানের লোকের! 
সমুদ্র অতিক্রম করিয়া ভারতে 
পৌছিবার পথ জানিত। 
ভাস্কো-দা-গামা তথ! হইতে 
পথ প্রদর্শক লইয়া ১৪৯৮ খুষ্টান্দের ২০শে মে ভারতের কালিকট বন্দরে 
পৌছিলেন। এই সময়ে কালিকট জামোরিন উপাধিধারী এক হিন্দু রাজার 
অধীনে ছিল। জামোরিন দা-গামার সহিত বন্ধুর স্তায় ব্যবহার করেন। 
কিন্ত স্থানীয় আরব বণিকদের নিকট বাধাপ্রাপ্ত হওয়াতে পতুগীজর! ব্যবসায়ে 
বিশেষ স্থুবিধা করিতে পারিল না। 


এ ঢ ২১০২ ্ টি রর 
৯ ২ রি 
4 হা 1৬] :5 
৬ ॥ 
চপ এরা নুঠা 
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ভারতীয় মহাসাগর অঞ্চলে পতুগীজ প্রাধান্য 


১৬০০ স্ৃষ্টার্জে পতুগালের রাজা পেড্রো!, আলভারেজ, ক্যাব্রালের অধীনে 
ভারতে এক নৌবহর প্রেরণ করেন। ক্যাব্রাল্‌ কালিকটে এক বাণিজ্যকুঠি 
স্বাপন করেন এবং ক্যানানোরে ও কোচিনে বেশ ভাল ব্যবসায় আরম্ভ করেন। 
মুসলমান বণিকদের নিকট ব্যবসায়ে বাধ! পাওয়াতে পতুগীজর1 তাহাদের 
উপর নৃশংস অত্যাচার করে। পতুগালের রাজা পোপের নিকট হইতে 
ইথিওপিয়া, আরব, পারস্ত ও ভারতের অধিপতি এই উপাণি গ্রহণ করিলেন । 
ইহাতে বুঝা যায় যে পতুগীজদের ভারতের দিকে অভিযান কেবলমাত্র ব্যবসায়ের 
উদ্দেশ্যে ছিল না, পৃর্বজগতে সাম্রাজ্য স্কাপনও তাহাদের উদ্দেশ্য ছিল। 

১৫০৫ হইতে ১৫০৯ পর্যন্ত ভারতে পতু্গীজ রাজার প্রতিনিধি ছিলেন 
ক্রান্সিস্কো-ডি-আল্মিডা । তিনি বলেন যে ভারত মহাদেশে নানা স্থান 
অধিকার করার নীতি অস্কসরণ 
করা পতুগালের পক্ষে ভুল 
হইবে। পতুগাল ক্ষুদ্র দেশ। 
জনবলের অভাবে এই দেশের 
পক্ষে এই সকল্‌ স্থান নিদ্ছেদের 
অধিকারভুক্ত রাখা অসম্ভব । 
কয়েকটি মাত্র কুঠী স্থাপন 
করিয়া বাণিজ্য চালানই উচিত 
হইবে এবং তাহাও সম্ভব 
হইবে যদি পতুগীজরা নৌ- 
বলের সাহায্যে সমুদ্রপথের 

'আল্বুক।ক * উপর আধিপত্য অটুট রাখিতে 
পারে । তাহার পর পতুশীজ গভর্ণর নিযুক্ত হন আল্ফন্দো-ডি-আল্বুকার্ক,। 
'তিনি বলেন ষে ব্যবসায়ের সুবিধার জন্ত কয়েকটি স্কান অধিকার করিয়া 
'পতুগীজদের নিজ শামন ব্যবস্থা প্রবর্তন করা আবশ্তক। এই সকল 
'উপনিবেশে পতুগীজদের সহিত স্থানীয় লোকের বিবাহ সন্ধ স্থাপন করিলে 
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পতুগালের প্রতি অনুরক্ত প্রজাদলের স্ষ্টি হইবে। যেখানে দেশ অধিকার 
কর! সম্ভব নহে সেখানে ছুর্গ প্রতিষ্ঠা করিতে "হইবে । যেখানে তাহাও সম্ভর 
নহে সেখানে স্থানীয় অধিপতিদের পতু'গ্রালের রাজার বশ্যতা স্বীকার করাইতে 
হইবে। এই নীতি অহ্ৃদরণে তিনি ১৫১৯ খৃষ্টাব্দে বিজাপুরের স্বলতানের 
রাজ্যভুক্ত প্রধান বন্দর গোয়া! দখল করিলেন এবং গোয়াতে পতুগীজ 
শাসনের ব্যবহ্া প্রবর্তন করিলেন। ম্যামিডন অধিপতি আলেকজাগ্ারের 
পর প্রথম গোয়াই ইউরোপীয় শাসিত ভারতের ভূখণ্ড। ভারত স্বাধীন 
হওয়ার পর ফরাসীর। চাহাদের ভারতে অধিকৃত অংশগুলি ছাড়িগ। দিয়াছে, 
কিন্ত পত্ু'গীজরা এখনও সেইরূপ উদারতা! প্রদর্শন করিতে পারে নাই । 

ইহার পর আল্বুকার্ক আরব বণিকদের বিতাড়িত করিয়া এশিয়৷ ও 
ইউরোপের মধ্যে সমগ্র ব্যবসায় পতুগীজদের হস্তগত করিবার চেষ্টা করিতে 
লাগিলেন। চীন, জাপান ও মশলাদ্বীপগুলির সমস্ত পণ্যত্রব্য মালাক্ক! 
প্রণালীর মধ্য দিয়া পশ্চিম জগতে যাইত । মালয় উপদ্বীপের পশ্চিম উপকূলে 
অবস্থিত মালান্ক। সহর এই ব্যবসায়ের জন্ত প্রধ।ন বন্দর ছিল। এইখানে 
আরব, চীন, গুজরাটি, বাঙ্গালী ইত্যাদি বহুজাতীয় লোক ব্যবসায় উপলক্ষে 
বাস করিত। আল্বুকার্কের অধীনে পতুগীজরা মালাক্কা' অধিকার করিয়া 
তথায় একটি দুর্গ নি্মাণ করিল (১৫১১ুঃ)। লোহিতসাগরের পথ দখল করিষা 
মুসলমান বশিকদের বিপন্ন করার উদ্দেশ্যে পতুগ্িজর1 ইহার পর এডেন দখল 
করিবার চেষ্টা করিয়া বিফল হয়। কিন্তু তাহার1 পারস্য উপসাগরের 
অযুর্জ দ্বীপটি দখল করে। অমু'জ সেকালে এ অঞ্চলের একটি সমৃদ্ধশালী 
ব্যবসায় কেন্দ্র ছিল। পশ্চিম ভারতে গোয়! ব্যতীত আরও কতকগুলি স্থান 
পতুগীজরা দখল করিয়াছিল, যথ| বোম্বাই-এর উত্তরে দমন ও কাঠিওয়ারের 
দক্ষিণে দিউ দ্বীপ। বঙ্গোপসাগরেও তাহাদের যথেষ্ট প্রতিপত্তি হয় এবং 
তাহার মোগল সম্রাটের অন্থমতিপ্রাপ্ত হইয়া বাংলাদেশে তৎকালীন বন্দর 
সাতর্গাওর উত্তরে কু নির্মাণ করে । এই স্থান হুগলী বলিয়! পরিচিত। 

পতুগীজরা অত্যন্ত অত্যাচারী ছিল। পশ্চিম ভারতে বহু লোককে 
তাহারা! বশপূর্বক খৃষ্টান ধর্মে দীক্ষিত করে এবং সে ধর্ম ত্যাগ করিলে 
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আগুনে পোড়াইয়! মারে । তাহার! দাস ব্যবসায়ে লিপ্ত ছিল ও ভারতীয় 
শিশু হরণ করিয়| বিক্রয় করিত। তাহাদের অত্যাচার অসহা হওয়ায় সম্রাট 
শাজাহানের আজ্ঞায় বাংলার শাসক হুগলীতে তাহাদের কুঠী ধ্বংস করেন। 


ওলন্দাজ ও পতুগীজদের মধ্যে প্রতিযোগিতা 


পতুগীজর! প্রায় একশত বৎসর পূর্বকগতের সহিত বাণিজ্যে একাধিপত্য 
করে। তাহার গর ওলন্বাজরা ও ইংরাজর৷ প্রতিদ্বদ্দ্িতা আরম্ভ করে। 
ওলন্দাজর1 ১৬০৯ খৃষ্টাব্দে মাদ্রাজের উত্তরে পুলিকটে প্রথম ছূর্গ নির্মাণ 
করে। তাহার পর নেগাপত্তনে তাহারা বসতি স্থাপন করে। কিন্তু 
ওলন্দাজর1 ভারতের সহিত ব্যবসায়ের অপেক্ষা পূর্ব এশিয়ার সহিত ব্যবসায়ের 
দিকে অধিকতর আগ্রহ দেখায় । যবদ্ীপে ব্যাটাভিয়! তাহাদের প্রধান কেন্ত্র 
হয়। ১৬৪১ বৃষ্টান্দে তাহার! পতুীজদের নিকট হইতে মালাক্কা বন্দর কাড়িয়া 
লয়। ইহার ফলে পূর্ব এশিয়ার ব্যবসায় তাহাদের হাতে চলিয়া যায়। 
'সিংহল দ্বীপ হইতেও ওলন্দাজর! পতুগীজদের বিতাড়িত করে । 


ভারতের পশ্চিম ও পুর্ব উপকূলে ইংরাজদের আগমন 


পতুগীজ ও ওলন্দাজদের সায়, দিনেমার, ইংরাজ ও ফরাসীরাও পৃথিবীর 
পুর্বাংশের সহিত বাণিজ্য করিয়া লাভবান হইতে প্রয়াী হইল। ১৬০০ 
খৃষ্টাব্বের ৩১শে ডিসেম্বর ইংলগ্ডের রাণী এলিজাবেথ “ইষ্ট ইণ্ডিয়া৷ কোম্পানী” 
নামে এক বাণিজ্য প্রতিষ্ঠানকে পূর্বজগতে বাণিজ্য করিবার একচেটিয়া 
'অধিকার দিয় একটি সনন্দ প্রদান করিলেন। ১৬০৮ খৃষ্টাব্দে ইংরাজদের 
একটি জাহাজ স্থরাটে আসে এবং পতুগীজদের বাধ! সত্তেও কিছু ক্রয়বিক্রয় 
করে। ১৬১২ খৃষ্টাব্দে ইংরাজর! গুজরাটের মোগল রাজপ্রতিনিধির সহিত 
একটি সন্ধিপত্র স্বাক্ষর করে। ইহার ফলে তাহার! স্থরাট ও ক্যান্বে অঞ্চলে 
ব্যবলায় করিবার অধিকার পায় এবং পতুগীজদের সহিত এক জলযুদ্ধে 
জয়ী হইয়া! স্রাটে একটি বাণিজ্য কুঠি স্থাপন করে। ১৬১৫ খৃষ্টার্ষে ইংলগ্ডের 
'রান্জ! প্রথম জেমূস্‌ স্যার টমাস রোকে তাহার দূত হিসাবে সম্রাট জাহাঙ্গীরের 
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দরবারে প্রেরণ করেন। স্যার টমাস রে! ভারতে তিন বৎসর অবস্থান করেন 
ও মোগল সম্রাটের মিকট হইতে ইংরাজদের জন্য বহু সুবিধা আদায় করেন। 
ভারতের পশ্চিম উপকূলে ইংরাজর1 অনেকগুলি কু্টী স্থাপন করে। কয়েক 
বৎসরের মধ্যেই তাহার] বঙ্গোপসাগরে প্রবেশ করিয়া! ভারতের পুর্ব উপকূলে 
বাণিজ্যকুঠী স্বাপন করে। এই দিকে ইংরাজদের প্রথম বসতি হয় 
মৎসলিপত্তনে। তাহার পর আরমাগীও নামক স্থানে তাহার একটি দুর্গ 
নির্াণ করে । এই স্বানগুলিতে ব্যবসাবাণিজ্যের অস্থবিধা হওয়ায় মৎসলিপত্তন 
কুীর প্রধান কর্মচারী ফ্রান্সিস ডে চন্দ্রগিরির রাজার নিকট হইতে ১৬৩৯ 
ৃষ্টাব্দে, পতু'গীজ বসতি সান থোমের উত্তরে, দৈর্ঘ্যে ছয় মঃইল এবং প্রস্থে এক' 
মাইল একটি জায়গা বাধিক ৬০০ পাউণ্ড খাজনায় ইজার! লইলেন। এই 
স্থানে ফ্রান্সিস ডে একটি কুষ্টী ও দুর্গ নির্সাণ করাইলেন। তিনি ইহার নাম 
দিলেন ফোর্ট সেপ্ট-জর্জ। পরে এই স্থানেই মাদ্রাজ সহর গড়িয়া! উঠে। 

১৬৬১ খৃষ্টাব্দে ইংলগ্ডের রাজ! দ্বিতীয় চাল পতুগালের রাজার নিকট 
হইতে বিবাহের যৌতুক হিসাবে বোদ্বাই দ্বীপটি প্রাপ্ত হন। কয়েক বৎসর 
পরে তিনি এই দ্বীপটি ইষ্ট ইগ্ডিয়া কোম্পানীকে বাধিক দশ পাউগু খাজনায় 
পত্তনি দেন। ১৬৮৩ খ্ু্টাব্দের পর সুরাটের পরিবর্তে বোগ্বাই পশ্চিম ভারতে 
ইংরাজদের প্রধান কেন্দ্র হয়। 

মাদ্রাজে বসতি স্থাপনের পূর্বেই ইংরাজর] উড়িষ্যার উপকূলে হরিহরপুর 
নামক স্থানে কুঠী স্বাপন করিয়াছিল । ১৬৫০ খৃষ্টাব্দে তাহারা বাংলাদেশে 
হুগলীতে কুছী স্কাপন করিল । ১৬৫১ খুষ্টাব্দে বাংলার শাসনকর্ত1, সম্রাট 
শাজাহানের পুত্র শুঙ্া, বাধিক তিন সহত্র যুদ্রার বিনিময়ে ইংরাজদের 
বাংলাদেশে বাণিজ্য করার অধিকার দিলেন। সম্রাট আওরঙ্গজেব ইংরাজদের 
দেয় বাণিজ্য শুক্ক ও জিজিয়! কর নির্ধারিত করিয়] দেন। স্থানীয় কর্মচারীরা 
ইহার অতিরিক্ত কর দাবী করাতে ইংরাজরা এই সকল কর আদায়ে 
বাধা দিল। ফলে ইংরাজদের সহিত মোগল সম্রাটের প্রতিনিধিদের সংঘর্ষ 
উপস্থিত হইল । ১৬৮৬ খৃষ্টাব্দে হুগলীর ফৌজদার ইংরাজদের কুঠি লুষ্ঠন করিয়া 
তাহাদের তাড়াইয়! দিলেন। পর বৎসর হুগলীর কুঠির প্রধান জব চার্ণক 


আধুনিক ভারত পরিচয় ন 


মোগল সম্রাটের বিশেব অন্থুমতি প্রাপ্ত হওয়াতে বাংলায় ফিরিয়। আমিলেন। 
ইতোমধ্যে বাংলাদেশে ইংরাজ ও মোগল কর্মচারীদের সংঘর্ষের খবর ইংলগ্ডে 
পৌছায়। ফলে ইংরাজর] দশখানি যুদ্ধের জাহাজ বাংলায় প্রেরণ করে। 
এই অভিযান সম্পূর্ণ নিক্ষল হয় এবং ইংরাজদের আবার বাংল! ছাড়িয়া! যাইতে 
হয়। ওদিকে স্থুরাট হইতে তাহারা বিতাড়িত হয়। যাহ! হউক ইংরাজ 
ও মোগলদের মধ্যে সন্ধি স্কাপিত হইলে পর বাংলার শাসনকর্ত। ইব্রাহিম খাঁ 
জব চার্ণককে ফিরিয়! আমিতে অন্মতি দ্রিলেন। ১৬৯০ খৃষ্টাব্দে প্রত্যাবর্তন 
করিয়া জব চার্ণক যেখানে বর্তমান কলিকাতা নগর অবস্থিত সেইখানে 
কুঠি স্কাপন করিলেন । ১৬৯৬ খুষ্টাব্দে এইখানে ফোর্ট-উইলিয়ম দুর্গ 
নিমিত হয়। ১৬৯৮ খৃষ্টাব্দে ইংরাজরা কলিকাতা, স্থৃতানটি ও গোবিন্দপুর 
এই তিনটি গ্রাম ১২০* টাক। খাজনায় ইজারা লইল। এই তিনটি গ্রাম 
লইয়াই কলিকাতা সহর গড়িয়। উগিয়াছে। ইহার পর প্রায় পঞ্চাশ বৎসর 
ইংরাজরা যুদ্ধ বিগ্রহ এড়াইয়৷ চলে । 


কর্ণাটকে ইল্-ফরা সী প্রতিযোগিত। 


ফরাসীরা অনেক পরে ভারতের ব্যবপাক্ষেত্রে অবতীর্ণ হয়। ফরাসী- 
রাজ চতুর্দশ লুইর অর্থমন্ত্রী কলবার্টের প্রেরণায় ১৬৬৪ খৃষ্টাব্দে ফরাসী 
ইষ্ট ইপ্ডিয| কোম্পানী গঠিত হয়। ১৬৭৪ খুষ্টাব্ষে ফরাসীর। পণ্ডিচেরীতে 
কুঠি স্থাপন করে। ইউরোপে ওলন্দাজদের সহিত ফরাসীদের যুদ্ধ 
হওয়াতে তাহারা ১৬৯৩ খৃষ্টাব্দে পণ্ডিচেরী দখল করে। ইউরোপে 
যুদ্ধাবসান হইলে পর ওলন্বাজর] ফরাসীদের পণ্ডিচেরী ফিরাইয়া দেয়। 
পণ্ডিচেপী স্থাপনের কাছাকাছি সময়ে ফরাসীরা বাংলাদেশে চন্দননগরে 
বসতি স্থাপন ররে। মালাবার উপকূলে মাহে এবং কোরমগ্ডল উপকূলে 
কারিকল, এই দুই স্থানেও ফরাসীর! ব্যবসায়ের জন্য কুঠি স্থাপন করে। 
ফরাপীর। ব্যবপায়ে কোনও দিনই ইংর(জদের স্থায় প্রতিপত্তি লাভ করিতে 
পারে নাই এবং তাহাদের বসতিগুলি কোনও সময়েই শক্তিতে, সম্পদে ও 
ব্যবসায়ে ইংরাজদের কুঠিগুলির সমান হইতে পারে নাই। 
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ইংরাজদের ভারতে আগমন ও বসতি করার মূল উদ্দেশ্য ছিল বাণিজ্য । 
কিন্ত ফরাপীদের ব্যবস। ব্যতিরিকে সাম্রাজ্য স্বাপনেরও আকাজ্ষ। তীব্র 
ছিল। ইউরোপে এই ছুই জাতির মধ্যে প্রবল প্রতিদ্বন্দিতা ছিল। তাহার 
'উপরে ভারতেও তাহাদের স্বার্থের সংঘর্ষ উপস্থিত হইল | অতএব পরম্পরের 
মধ্যে এই দেশে যুদ্ধ অনিবার্য হইয়! পড়িল । 


ছুইটি বিদেশী জাতি ভারতে আসিয়া পরম্পরের সহিত কি ভাবে যুদ্ধে 
'লিপ্ত হইল, এই কথ! বুঝিতে হইলে তৎকালীন ভারতের অবস্থা! পর্যালোচনা 
করা আবশ্মক। আওরঙজেবের মৃত্যুর পর দিল্লীর সিংহাসনে বাহার! 
আরোহণ করিলেন তাহার! দুর্বল প্রকৃতির ছিলেন। মোগলদের রীতি 
অনুযায়ী প্রত্যেক সম্্রাটেরই মৃত্যুর পর সিংহাসন লইয়! কাড়াকাড়ি হইত। 
ধাহার জয় হইত তিনি বিশেষক্ষমতাসম্পন্ন ন! হইলে সাম্রাজ্যের এঁক্য রক্ষা কর! 
অপভ্ভব হইত। তাহার পর আওরঙ্গজেব দৃরদৃষ্টির অভাবের জন্য যে নীতি 
অহ্ৃসরণ করিযাছিলেন তাহার ফলে দিল্লীর সম্াটরা রাজপুতদের আহ্গত্য 
ও সহায়তা হইতে বঞ্চিত হইল, শিখজাতির অস্থ্যুদ্য় হইল ও মারাঠ৷ শক্তি 
জাগ্রত হইল । অন্তদিকে পারস্তরাঁজ নাদিরশাহের আক্রমণ মোগল শক্তিকে 
বিশেষভাবে দুর্বল করিল। এই অবস্থায় মোগলদের অধীনে যে সকল 
প্রাদেশিক শাসনকর্ত! ছিলেন তাহার! প্রকৃতপক্ষে স্বাধীন হইয়া! পড়িলেন। 
কেন্দ্রীয় শক্তির অভাবে ভারতে অরাজকতার স্ষ্টি হইল। স্থানীয় শাসকরা 
স্বার্থের সন্ধানে পরস্পরের মধ্যে যুদ্ধে লিপ্ত হইলেন। ইতিহাসে সকল সময়েই 
দেখা গিয়াছে যে শাসকদের দুর্বলত! ও গৃহবিবাদের ফলে দেশ বিদেশী 
শক্তির অধীনে চলিয়া! যায় । ভারতেও তাহাই হইল। ইংরাজ ও ফরাসীর। 
'এই ছিদ্রের সন্ধান পাইয়া ভারতের রাজনীতি ক্ষেত্রে প্রবেশ করিল এবং 
আমাদের দুর্বলতা কতদূর তাহ! জানিতে পরিয়৷ আত্মশক্তির উপর অধিকতর 
আস্বাবান হইল । 

কোরমণ্ডল উপকূলে ইংরাজ ও ফরাসীর! যে স্কানে বসতি স্থাপন করিয়াছিল 
তাহা কর্ণাটক নামে পরিচিত! কর্ণাটকের রাজধানী ছিল আর্কট। 
ক্ষর্ণাটকের নবাব ছিলেন হায়দ্রাবাদের নিজামের অধীনে । ১৭৪৩ খৃষ্টাব্দে 
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কর্ণাটকের নবাব দোস্ত আলি মারাঠাদের সহিত যুদ্ধে নিহত হইলেন । দোস্ত 
আলির জামাতা চাদ। সাহেব নবাব পদের প্রার্থ ছিলেন। কিন্ত নিজাম 
তাহার একজন কর্মচারী আনোয়খর উদ্দীনকে নবাবের পদে নিযুক্ত করিলেন। 


ইহার ফলে কর্ণাটকে যথেষ্ট অসস্তোষের স্প্টি হইল । 


কর্ণাটকের প্রথম যুদ্ধ 
এই সময়ে ইউরোপে ইংরাজ ও ফরাসীদের মধ্যে যুদ্ধ চলিতেছিল। 


এই যুদ্ধ ইতিহাসে অস্রিয়ার উত্তরাধিকারের যুদ্ধ ( £00500151)  9050255801) 
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৬/৪:) বলিয়া পরিচিত। 
প্রথমে ভারতে ইংরাজ ও ফরাসীর! নিরপেক্ষ 'থাফিবার 


ইহার অবসান হয়। 
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সিদ্ধান্ত করে। কিন্তু ১৭৪৬ খৃষ্টাব্দে এই যুদ্ধের স্তর ধরিয়! এই ছুই 
জাতির মধ্যে ভারতেও সংঘর্ষ উপস্থিত হয়। প্রথমে ইংরাজরা৷ একটি 
পণ্যবাহী ফরাসী জাহাজ দখল করে। বঙ্গোপসাগরে ফরাসীদের কোনও 
যুদ্ধের জাহাজ ছিল না । ভারতে ফরাসী শাসনকর্তা ডূপ্নে উপায়াস্তর না দেখিয়া 
মরিশাসের শাসনকর্তা লাবুর্দনের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করিলেন। লাবুর্দনে 
আটখানি জাহাজ লইয়া ভারতে উপস্থিত হইলেন এবং মাদ্রাজ অবরোধ 
করিলেন। ইংরাজরা প্রতিরক্ষার ব্যবস্থা করিতে না পারিয়। লাবুর্দনের সহিত 
সন্ধি স্থাপন করিল। ৪৪ লক্ষ টাকার বিনিময়ে লাবুর্দনে মাদ্রাজ ফিরাইয়! 
দিতে স্বীকৃত হইলেন। কিন্তু ডূপ্নে কিছুতেই রাজী হইলেন না । ইংরাজরা 
তখন কর্ণাটকের নবাবের নিকট আবেদন করিল। ছুইটি বিদেশীয় বণিকদল 
তাহার রাজ্যের একটি অংশ অধিকারের জন্য যুদ্ধ করিতেছে এই অবস্থাতে যদি 
নবাব রুষ্ট না হইতেন তাহা হইলেই অস্বাভাবিক ছিল। তিনি ডুপ্নেকে মাও্রাজ 
হইতে ফরাপী সৈম্ত অপদারণের আজ্ঞা দ্রিলেন। ডুপ্লে নবাবের এইট 
আজ্ঞা অমান্ত করিলে পর নবাব ফরাসীদের মাদ্রাজ হইতে বিতাড়িত করিবার 
জন্য এক বিরাট সৈন্ভদল প্রেরণ করিলেন। আনওয়ার উদ্দীনের সৈন্থ মান্রাজে 
ফরাসীদের অবরুদ্ধ করিল, কিন্তু ফরাসীরা তাহাদের হটাইয়! দ্িল। নবাবের 
সৈন্ত পশ্চাদপলরণ করিবার কালে ফরাশীদের একটি অপেক্ষাকৃত ছোট 
সৈশ্দলের হাতে পরাস্ত হইল । এই সংঘর্ষের ফলে বুঝা গেল যে ইউরোপীয় 
সামরিক প্রণালীতে শিক্ষিত সৈম্ত সংখ্যায় অল্প হইলেও দেশীয় নৃপতিগণের 
ংখ্যাগরিষ্ঠ কিন্ত অশিক্ষিত সৈন্ৃদল অপেক্ষা শক্তিশালী । ইউরোপীয়দের 
আত্মবিশ্বাস ও মর্যাদ! বাড়িয়। গেল। 


মবাবের সহিত যুদ্ধে জয়ী হইলেও ফরাশীর1 ইংরেজদের নিকট হার 
মানিল। ইংরাজদের ইতিহাসে বহুবারই দেখিতে পাওয়া যায় যে ভাগ্যদেবতা 
স্বহস্তে তাহাদের রক্ষা করিতেছেন। এবারেও তাহা হইল। এক প্রবল 
ঝড়ে লাবুর্দনের নৌবহর ধ্বংসপ্রায় হইল । বঙ্গোপসাগরে ইংরাজদের নৌশক্তির 
প্রতিদ্বন্দ্বী রহিল না । নৌশক্তির অভাবে ভারতে ফরাসীরা অপহায়, হইয়া 
পস্থিল।.ডুপ্নে দীর্ঘকাল অবরোধ করিয়াও ইংরাজদের সেপ্ট-ডেভিড, দুর্গ দখল 
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করিতে পারিলেন না। ইংরাজর! ফরাপীদের উপর পাল্ট। আক্রমণ আরম্ভ 
করিল এবং জল ও স্থল উভয় দিক হইতেই পণ্ডিচেরী অবরোধ করিল । এই 
সময়ে ইউরোপে ইংরাজ ও ফরামীদের মধ্যে সন্ধি শাক্ষরিত হওয়াতে ভুপ্লে 
ইংঘাজদের মাদ্রাজ প্রত্যর্পণ করিতে বাধ্য হইলেন। 


কর্ণাটকের দ্বিতীয় যুদ্ধ 


ডুপ্লে দেখিলেন যে ইংরাজদের সহিত প্রতিত্ন্দিতায় ফরাপীদের 
জয়ের সম্ভাবন] খুবই কম, কারণ তাহাদের নৌশক্তি প্রবলতর ; ফরাসীদের 
প্রতিপত্তি কর্ণাটকেই এক প্রকার 
সীমাবদ্ধ কিন্ত ইংরাজর] বোম্বাই ও 
বাংলায় বেশ দৃঢ়ভাবে স্বাপিত। 
অতএব তাহাদের ভারত হইতে 
বিতাড়ন সাধারণভাবে অসজব। 
তিনি নূতন উপায়ের কথা! ভাবিতে 
লাগিলেন। তাহার সুশিক্ষিত 
টৈন্তদল সংখ্যায় কম হইলেও 
নবাবের সেন্তদ্লকে পরাস্ত 
করিয়াছে; এই সামরিক শক্তি ডে 
ব্যবহার করিয়া তিনি ভারতের রাজনৈতিক দলাদলির মধ্যে প্রবেশ 
করিবেন এবং নিজের স্বার্থসিদ্ধি করিবেন। সুযোগ শীদ্রই আসিল। .১৭৪৮ 
ববষ্টাবদে হায়দ্রাবাদের ম্থববাদার নিজাম-উল্‌-মুল্কের মৃত্যু হইল। ভাহার পুঞ্র 
নাপীর জঙ্গ মসনদ লাভ করিলেন। কিন্ত তাহার দৌহিত্র মুজফফর অঙ্গ 
নিজামের পদ পাইবার জগ্ত দাবী করিলেন । অপর দিকে কর্ণাটকের গদির 
'জন্ত চাদ সাহেব আনোয়ার উদ্দীনের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করিতে লাগিলেন । 
ডূপ্লে উভয়েরই ইচ্ছাপুরণ করাইবেন এই সর্তে চাদ! সাহেব ও মুজফ.ফর জঙ্গের 
সহিত গোপন সন্ধি করিলেন। ইংরাজরা নাসির জঙ্গের পক্ষ লইল। ১৭৪৯ 
গ্ষ্টাব্দে করাপীরা, চাদ! সাহেব ও মুজফ.ফর জঙ্গ মিলিত হইয়। ইংরাজদের মিত্র 
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আনোয়ার উদ্দীনকে যুদ্ধে পরাস্ত করিলেন। এই যুদ্ধে আনোয়ার উদ্দীনের 
মৃত্যু হয়। তাহার পুত্র মহম্মদ আলি ত্রিচিনপল্লীতে পলায়ন কর্ধিলেন। কিন্ত 
ফরাশী সৈন্ত তাহাকে ত্রিচিনপল্লীতে অবরোধ করিল। নাসীর জঙ্গ শত্রুপক্ষ 

দমন করিবার জন্য কর্ণাটকে আসিলেন, কিন্তু নিহত হইলেন । ফলে ফরাসীদের 
মিত্র মুজফফর জঙ্গ হায়দ্রাবাদের মসনদে অধিষ্টিত হইলেন। শ্রীত হইয়! 
. মুজফ ফর জঙ্গ ডুপ্লেকে কষ্ণানদীর দক্ষিণস্থ তাহার রাজ্যের অংশের শাসনকর্তা 
নিয়োগ করিলেন এবং মৎসলিপত্তন ও পণ্ডিচেরীর নিকটস্থ কিছু জায়গ! দান 
করিলেন । ডুপ্লে, বুদী ন'মক এক সৈগ্াধ্যক্ষের অধীনে একদল ফরাসী সৈম্ত 
হায়দ্রাবাদের দরবারে অবস্থান করিবার জন্ত প্রেরণ করিলেন। 

১৭৫০ খ্ৃষ্টাব্ের অবস্থ! পর্যালোচন। করিলে মনে হইবে যে দক্ষিণ ভারতে 
ইংরাজদের টিকিয়া থাকিবার কোন সভ্ভাবন1 নাই) ভুপ্লের পরিকল্পনা সফল 
হইয়াছে এবং ফরামীদের সাহায্যে মুজফ.ফর জঙ্গ হায়দ্রাবাদে এবং চদা সাহেব 
আর্কটে অধিষ্ঠিত। অতি অল্প সময়ের মধ্যেই ফরাসীর] উপেক্ষিত বণিকদলের 
অবস্থা হইতে দক্ষিণ ভারতের ভাগ্যনিয়স্তা রূপে সমাসীন | মহম্মদ আলি 
ত্রিচিনপল্লীতে আস্তসমর্পণ করিলেই ইংরাজদের দাক্ষিণাত্য ত্যাগ করিয়া 
পলায়ন করিতে হইবে । 


ইংরাজদের বুদ্ধিতে মহম্মদ আলী ডুপ্লের সহিত সন্ধিনর্তগুলি লইয়া 
কালক্ষেপ করিতে লাগিলেন । ডুপ্লে বুঝিতে পারিলেন না যে মহম্মদ আলি 
সাহায্যের অপেক্ষায় সময় কাটাইতেছেন। কিছুকালের মধ্যেই মহীশুরের 
অধিপতি ও মারাঠারা মহম্মদ আলি ও ইংরাজদের দলে যোগ দিলেন। 
ইংরাজরাও আর্কট অধিকার করিবার জন্য রবার্ট ক্লাইভের অধীনে ছুইশত 
গোরা সৈম্ত ও তিনশত সিপাহী প্রেরণ করিল। টাদাসাহেবের অধিকাংশ 
সৈন্ত ত্রিচিনপল্লী অবরোধে নিযুক্ত ছিল।. অতএব ক্লাইভ সহজেই আর্কট 
অধিকার করিলেন। তখন চাদ! সাহেব ত্রিচিনপল্লী হইতে বহু ধৌস্ত আর্কটে 
প্রেরণ করিলেন। ক্লাইভ আর্কটে অবরুদ্ধ হইলেন, কিন্ত তাহার উদ্দেশ্য 
সাধিত হইল। ডাদা সাহেবের সৈগ্ভদল ত্রিচিনপল্লী ও আর্কট এই ছুইস্থানে 
বিষ্কক্ক হওয়ার ফলে ত্রিচিনপল্লীতে মহম্মদ আলির মিত্রা জয়ী হইলেন এবং 
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চাদ! সাহেব আর্কট হইতেও ক্লাইভকে হটাইতে পারিলেন না। কিছুকাল 
পরে চাদ সাহেবের মৃত্যু হইল ।' 

এই ভাগ্যবিপর্যয় সত্ত্বেও ডূপ্লে নিরাশ হইলেন না এবং ত্রিচিনপল্লী 
আক্রমণ করিলেন । কিন্ত ইংল্যাণ্ড ও ফ্রান্সে কর্তৃপক্ষর1 ভারতে তাহাদের 
কর্মচারীর। যুদ্ধ করিতেছে শুনিয়৷ আশ্চর্যান্বিত হইলেন এবং শাস্তি স্কাপনের 
আদেশ দ্িলেন। ফরাপী সৈন্ভের পরাজয়ের সংবাদে ফরাসী সরকার ডুপ্লের 
উপর বিরক্ত হুইয়া একজন নৃতন শাসনকর্তা প্রেরণ করিলেন এবং ১৭৫৪ 
খৃষ্টাব্দে ডুপ্লে দেশে ফিরিয়া যাইতে বাধ্য হইলেন। 


কর্ণাটকের তৃতীয় যুদ্ধ 


১৭৫৬ খৃষ্টাব্দে ইউরোপে ইংরাজ ও ফরাসীদের মধ্যে যুদ্ধ আরম্ভ হয়। 
১৭৬৩ খুষ্টাব্দে এই যুদ্ধের শেষ হয়। ইহা! ইতিহাসে সপ্তবর্ষব্যাপী যুদ্ধ (92৮51 
6275, ৬৪) নামে পরিচিত। ভারতে ১৭৫৮ খুষ্টাব্দের পূর্বে এই যুদ্ধ 
উপলক্ষে কোনও উল্লেখযোগ্য সংখর্ষ হয় নাই । এ বৎসর কাউণ্ট লযালী ভারতে, 
ফরাসীদের সামরিক ও অসামরিক ব্যাপারে সর্বময় কর্তান্ধপে পণ্ডিচেরীতে 
আগমন করিলেন । তিনি প্রথমে ইংরাজদের সেন্ট ডেভিড দুর্গ অধিকার 
করিলেন । তৎপরে তিনি মাদ্রাজ আক্রমণ করিলেন, কিন্ত তিনি মাদ্রাজ দখল 
করিতে পারিলেন ন1। স্থানীয় ফরাশীর। ল্যালীর বিরুদ্ধাচরণ করিতে লাগিল। 
বেতন ও খাছ্যের অভ্ভাবে ফরামী সৈম্তদের মনে তীব্র অসস্তোষের স্্টি হইল। 
অপরদিকে ইংরাজ নোঁশক্তির নিকট ফরাসী নৌবহর পরাস্ত হইল। ১৭৬০ 
খৃষ্টাব্দে ল্যালী বন্দিবাসের যুদ্ধে ইংরাজ সেনাপতি স্যার আয়ার কুটের নিকট 
পরাজিত হইয়। অতিকষ্টে পণ্ডিচেরীতে পৌছিলেন। ইংরাজর1 তাহাকে সেখানে 
অবরুদ্ধ করিল। আট মাস বীরত্বের সহিত নগর রক্ষা করিবার পর 
খাগ্ধাভাবে ল্যালীকে বিনাসর্তে আত্মসমর্পণ করিতে হইল। ইংরাজরা 
পণ্ডিচেরী ধ্বংদ করিয়। ফেলিল। অন্যান্ত ফরাসী অধিকত স্বানগুলিও 
ইংরাজদের হাতে চলিয়া! গেল। ১৭৫৭ খৃষ্টাব্দে ইংরাজর চক্দননগর দখল 


করিয়াছিল । এখন মাহেধৈগগাঞ্ছার (তালার িুঠাবে 


১৬ 


ইংরাজ ও ফরাসীদের মধ্যে ইউরোপে সন্ধি স্বাপিত হইল (৪৪০৪ ০£ 
7515) | এই সন্ধির সর্ভাহ্যায়ী ফরাসীরা তাহাদের হল্চ্যুত স্থানগুলি 
ফিরিয়া পাইল । কিন্ত সামরিক শক্তি হিসাবে ভারতে ফরামীদের স্থান 
পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হইল না । 


ছিভীল্ স্ক্ডিচ্ছ্ক 
ভাত্রতে ব্রটিশ সাআাজোর গোড়া পত্তন 


১৭৪* খৃষ্টাব্দে আলিবদ্দি খু! বাংলার নবাব হন। তখন বাংলার নবাব 
দিলীর বাদশাহের কর্মচারী । কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তিনি একজন স্বাধীন 
নরপতি ছিলেন। আলিবদ্দি খা ক্ষমতাসম্পন্ন ব্যক্তি ছিলেন। তাহার 
রাঙ্গত্বকালে মারাঠার। বারম্বার বাংলাদেশ আক্রমণ করিয়! বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি 
করে, স্বুতরাং তাহার অধিকাংশ সময়ই বাংলাদেশকে মারাঠাদের হাত 
হইতে রক্ষার ব্যাপারে কাটিয়া যায়। যখন তিনি অবসর পাইতেন তখনই 
বাংলার শাসন ব্যবস্থার উন্নতির জন্য চে করিতেন । ॥ 


জিরাজউদ্দৌল। র 

আলিবর্দির কোন পুত্র সন্তান ছিল না। তাহার তিনটি কন্তার বিবাহ 
হুয় তাহার তিনটি ভ্রাতুণ্পুত্রের সহিত। আলিবর্দি তাহার কনিষ্ঠ কন্তার 
পুত্র দিরাজউদৌলাকে তাহার উত্তরাধিকারী মনোনীত কূ.রন। এই 
কারণে তাহার জ্যেষ্ঠ ও মধ্যম জামাতার! অসন্তষ্ট হন। ইহাদের মধ্যে 
একজন ছিলেন ঢাকার শাসনকর্তা ও অপরজন পৃনিয়ার শাসনকর্তা । 

১৭৫৬ খৃষ্টাব্দে আলিবদির মৃত্যু হয়। তাহার মৃত্যুর পূর্বে তিনি কিছুকাল 
"্ননুস্থ অবস্থায় ছিলেন। এই সময় হইতেই সিরাজ রাজ্যভার গ্রহণ 
করিয়াছিলেন %:. প্রথম হইতেই.মিব্াজ' শর্জকেস্টিভ' ছিলেন । তাহার মাতার 
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জ্যেষ্ঠ ভগিনী ঢাকার পরলোকগত শাসনকর্তার বিধবা পত্বী ঘষিটি বেগম 
এবং তাহার খুল্লতাতের পুত্র পৃনিয়ার শাসনকর্তা সৌকত জঙ্গ তাহার সহিত 
শব্রুতা করিতেছিলেন। ঘষিটি 
বেগমের দেওয়ান ছিলেন 
রাজবল্পভ | রাজবল্লত ও সৌকত 
জঙ্গ ইংরাজদের সহিত সিরাজের 
বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র আরভ্ভ করিলেন। 
ইউরোপে সপ্তবর্ধ ব্যাপী যুদ্ধ 
আর্ত হওয়ার সংবাদে কলিকাতায় 
ইংরাজর! সিরাজের অহ্ুমতি বিন? 
তাহাদের দুর্গ অধিকতর সুরক্ষিত 
করিবার ব্যবস্থ। করিতে 
লাগিল। সিরাজ তাহাদের 
এই সকল ব্যবস্থা অবলম্বন ন! 
করিতে আদেশ দ্রিলেন। তছুপরি যখন মিরাজের শকত্র রাজবল্পভের পুত্র 
কষ্জদাস ঢাকা হইতে বহু ধনরত্ব লইয়া! কলিকাতায় পলাইয়া আপসিলেন তখন 
তাহার! তাহাকে আশ্রয় দিল । মিরাজ ষ্প&ই বুঝিতে পারিলেন যে ইংরাজর! 
তাহার বিপক্ষ দলে যোগ দিয়াছে । আলিবদি খার মৃত্যুর পর সিরাজ যখন 
মসনদে বসিলেন তখন তিনি শক্রদমনের জন্ত তৎপর হইলেন। প্রথমেই 
তিনি ঘবিটি বেগমকে তাহার প্রাসাদে স্থানাস্তরিত করিলেন। তাহার পর 
তিনি সৌকতন্ৃঙ্গকৈ দমন করিবার জন্য পুশিয়া অভিমুখে যাত্রা! করিলেন। 
রাজমহল পর্যস্ত অগ্রসর হইবার পর তাহার মনে হইল যে সৌকতজঙ্গের পূর্বে 
ইংরাজদের জব্দ করা আবশ্যক। অতএব তিনি মুশিদাবাদে ফিরিয়! 
আমিলেন। প্রথমে তিনি ইংরাজদের কাশিমবাজার কুঠী দখল করিলেন । 
তাহার পর তিনি কলিকাতা অভিমুখে যাত্রা! করিলেন । ফোর্ট উইলিয়মের 
শাসনকর্তী ড্রেক এবং অন্তান্ত ইংরাজর! নদীবক্ষে অবস্থিত তাহাদের 
জাহাজগুলিতে আশ্রয় লইলেন! ফোর্ট উইলিয়ম ছুর্গ সহজেই সিরাজের 
২ 
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হস্তগত হইল। সেনাপতি মানিকর্টাদকে কলিকাতায় রাখিয়া সিরাজ 
মুশিদাবাদে ফিরিয়া! গেলেন। ইতোমধ্যে দিল্লীর বাদশাহ সৌকতজ্ঙগকে 

ংলার ক্থবাদার নিযুক্ত করিয়1| সনন্দ প্রদান করেন | এ সনন্দের সাহায্যেই 
সৌকতজঙগ বাংলার নবাব পদে অধিষ্ঠিত হইবার চেষ্ট করিতে লাগিলেন । 
সিরাজ যুদ্ধে সৌকতজঙ্গকে পরাজিত করিলেন ও সৌকত নিহত হইলেন । 
এইভাবে সিংহাসনে আরোহণ করিয়া! কয়েক মাসের মধ্যেই সিরাজ তাহার 
শত্রত্রয়কে দমন করিলেন। 


সাময়িকভাবে জব হইলেও ইংরাজদের চিরকালের জন্ত বিতাড়িত 
করিবার ক্ষমতা সিরাজের ছিল ন', কারণ তাহার ছিল নৌশক্তির অভাব । 
সিরাজ বারংবার ইংরাজদের বাঙ্গালাদেশ হইতে তাড়াইলেও সমুদ্রপথে 
তাহাদের আধিপত্য থাকিবার ফলে ইংরাজদের পুনরায় ফিরিয়া আসা 
অসম্ভব ছিল না। সিরাজ কর্তৃক ফোট্ট উইলিয়ম দখলের সংবাদ প্রাপ্ত হইয়া 
মাদ্রাজের ইংরাজর1 রবার্ট ক্লাইভ ও নৌসেনাপতি ওয়াসনের অধীনে এক 
নৌবহর প্রেরণ করিল। ইতোমধ্যে 
মাণিক্টাদ, জগতশেঠ, উমিাদ 
ও মিরাজের অন্তান্ত শক্রদের সহিত 
যোগদান করিয়াছিলেন । অতএব 
ক্লাইভের কলিকাত। দখল করিতে 
কোনও অস্থবিধা হইল না (২রা 
জাহুয়ারী ১৭৫৭ খুঃ) | মাণিকচাদ 
যুদ্ধ করিবার ভান করিয়। 
মুশিদাবাদ অভিমুখে পলায়ন 
করিলেন! ইংরাজরা অনায়াসে 
হুগলী লুটন করিল। এই সময় 
হইতেই সিরাজের দৃঢ়তা ও কর্মতৎপরতার অভাব পরিলক্ষিত হয়। 
ইংরাজদের ওদ্ধত্যের সমুচিত শান্তি দিবার চেষ্টা ন| করিয়৷ তিনি কলিকাতায় 
'আসিয়। ইংরাজদের সহিত সন্ধি স্থাপন করিলেন (৯ই ফেব্রুয়ারী ১৭৪৭ খৃঃ)। 
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ইহা আলিনগরের সন্ধি নামে পরিচিত। সিরাজ ইংরাজের সকল দাবী 
মানিয়া লইলেন। ইংরাজর1 বাংলাদেশে বাণিজ্য করিবার কলিকাতার 
দুর্গ সুরক্ষিত করিবার ও নিজেদের টাকশালে তৈয়ারী মুদ্রা ব্যবহার 
করিবার অধিকার পাইল। ইহার পর ইংরাজর। সিরাজের আপত্তিসত্বেও 
চন্দননগর হইতে ফরাসীদের তাড়াইয়। দিয় এ স্বানট দখল করিল। 
সিরাজ ফরাসীদের রক্ষা করিবার জন্য অস্ত্রধারণ করিলেন না, কিন্ত যে 
সকল ফরাসীর! পলাইয়া মুশিদাবাদে আশ্রয় গ্রহণ করিল নবাব তাহাদের 
আশ্রয় দিলেন। চন্বননগরের অনতিদূরে হুগলীতে মহারাজা নন্দকুমারের 
অধীনে নবাবের বহু সৈম্ঠ ছিল । নন্দকুমার ইংরাজদের কোনও বাধ। দিলেন 
না। হয়ত নবাব তাহাকে ইংরাজদের সহিত যুদ্ধ করিবার আজ্ঞা দেন নাই। 
সিরাজের আচরণের এই পরিবর্তন হওয়ার কোন কারণ স্পষ্ট বোঝ! যায় না। 
বোধ হয় তিনি জানিতে পারিয়াছিলেন যে ত্তাহার কর্মচারীদের মধ্যে অধিকাংশই 
বিশ্বামঘাতক। উত্তরপূর্বদ্িক হইতে শাহাজাদার আক্রমণের সম্ভাবনাও হয়ত 
তাহাকে এই সময়ে অভ্যন্তরীণ যুদ্ধ-বিগ্রহ হইতে বিরত করে। 
যাহা! হউক বাংলায় এইব্প বিশৃঙ্খলার স্থুবিধ! পাওয়ায় ইংরাজদের সাহস 
ও উচ্চাকাজ্জ। অত্যন্ত বাড়িয়া গেল। তাহার! নিজেদের মনোনীত ব্যক্তিকে 
ংলার মসনদে বসাইপ্ল কর্তৃত্ব করার সংকল্প করিল এবং এই উদ্দেশ্টে 
নবাবের বিরুদ্ধে যে গোপন বড়যন্ত্র চলিতেছিল তাহাতে যোগদান করিল। 
আলিবদি খার জীবদ্দশাতেই তাহার ভগিনীপতি মীরজাফর বাংলার নবাব 
হইবার চেষ্টা করেন। এই চে ব্যর্থ হইলে পর তিনি আলিবদ্দি খার নিকট 
শপথ করেন যে সিংহাসনে সিরাজের দাবী তিনি সমর্থন করিবেন । মীরজাফর 
ছিলেন সিরাজের প্রধান সেনাপতি । তিনি এখন পূর্বেকার শপথ ভুলিয়] গিয়! 
সিরাজকে সিংহাসনচ্যুত করিয়া নিজে নবাব হইবার জন্য ষড়যন্ত্র করিতে 
লাগিলেন। ইংরাজর1 সেনাপতি রায়ছুর্লভ, ধনকুবের জগৎশেঠ ও সিরাজের 
অন্যান্ত শক্রদের সহিত এই বড়যন্ত্রে যোগ দ্িল। মীরজাফরকে সিংহাসনে 
বসাইতে পারিলে সামরিক সাহায্যের বিনিময়ে ইংরাজ কোম্পানী এবং উহার 
প্রধান কর্মচারীরা কি পুরস্কার পাইবেন সেই লকল সর্তসম্বলিত একটি 
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সন্ধিপত্রও স্বাক্ষরিত হইল ( ১০ই জুন ১৭৫৭ খৃঃ)। বড়যস্তকারীদের সমুচিত 
শাস্তি দিবার ব্যবস্থা না করিয়! মিরাজ মিরজাফরের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন 
এবং এইক্প কার্য হইতে বিরত থাকিবার জন্য অনুরোধ করিলেন। কপট 
মিরজাফর সিরাজকে বুঝাইলেন যে তিনি তাহারই পক্ষে আছেন। সিরাজও 
এরন্ধপ বুঝিয়৷ তাহাকে সেনাপতি পদে বহাল রাখিলেন ও যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত 
হইতে লাগিলেন। ইতোমধ্যে ক্লাইভ সিরাজের বিরুদ্ধে যুদ্ধ যাত্রা করিয়া- 
ছিলেন। ১২৫৭ খৃষ্টাব্জের ২৩শে জুন মুশিদাবাদ জেলার অন্তর্গত পলাশী 
নামক স্থানে উভয়পক্ষ পরস্পরের সম্মুখীন হইল | মীরজাফর ও রায়দুর্লভ 
তাহাদের সৈম্তসহ নিক্র্িয় রহিলেন | মোহমলাল ও মীরমদ্ন তাহাদের অধীনে 
অল্প সংখ্যক সৈন্ত লইয়া ইংরাজদের আক্রমণ করিলেন । নবাবের সৈশ্ের 
বিরুদ্ধে দাড়াইতে না পারিয়! ক্লাইভের সৈম্ত নিকটস্ব আত্রকাননের মধ্যে 
আশ্রয় লইল। ছুর্ভাগ্যবশতঃ এই সময় একটি গুলির আঘাতে মীরমদনের 
মৃত্যু হয়। সিরাজ অত্যন্ত ভীত হইয়া! পড়িলেন এবং মীরজাফরকে টসম্সহ 
যুদ্ধে যোগদানের অনুরোধ করিলেন। মীরজাফর উপদেশ দিলেন যে 
মোহনলালকে যুদ্ধ হইতে বিরত হওয়ার আজ্ঞা দেওয়। উচিত। সিরাজ 
আপত্তি করিলে মীরজাফর বলিলেন যে নবাবের পক্ষে যাহা ভাল সেইরাপই 
তিনি উপদেশ দিয়াছেন, ইহার পর নবাব ইচ্ছামত কাজ করিতে পারেন। 
সিরাজ এতদূর কাগুজ্ঞানহীন হইলেন যে তিনি মোহনলালকে পশ্চাদপসরণ 
করিবার আজ্ঞা দিলেন। জয় অবশ্যভ্ভাবী দেখিয়া 'মোহনলাল আপত্তি 
জানাইলেন কিন্ত সিরাজ বারবার মোহনলালকে একই আজ্ঞ। দিতে লাগিলেন। 
উপায়াস্তর ন! দেখিয়! মোহনলাল পশ্চাদপসর« করিতে লাগিলেন । এই সময় 
ষড়যন্ত্রকারীদের পক্ষের একদল নবাবী সৈন্য দ্রুত পলায়ণ করিতে আরম্ভ 
করিল। ইহ! দেখিয়া নবাবের আক্রয়ণকারী সৈন্তদের মধ্যে অদ্ভুত ভীতির 
সর্চার হইল এবং সকলেই উর্দশ্বাসে পলায়ন আরম করিল। ইংরাজদের 
ভাগ্যবলে নিশ্চিত পরাজয় জয়ে পরিণত হইল । সেইদিন হুর্য্যাস্তের সঙ্গে 
স্বাধীন বাংলার ভাগ্যহ্র্যও অন্তমিত হইল । 

পরদিন প্রাতে সিরাজ মুশিদাবাদে পৌছিলেন এবং তাহার সৈম্ভদল পুনরায় 
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একত্র করিবার বহু চেষ্টা করিলেন। ইহাতে বিফল হইয়! ও পার্বতী 
কাহারও উপর বিশ্বাস স্থাপন ন। করিতে পারিয়া সিরাজ তাহার স্ত্রী ও বিশ্বস্ত 
এক ভূত্যকে লইয়া বিহার অভিমুখে পলায়ন করিলেন । পথে গ্ৃত হইয়া 
মুশিদাবাদে আনীত হইলেন। মীরজাফরের আজ্ঞায় তাহার পুত্র মীরণ 
সিরাজকে হত্যা করিল। 


মীরজাফর 


মীরজাফর বাংলার স্থুবাদার ব্ূপে প্রতিষ্ঠিত হইয়া ইংরাজদের 
যথেষ্ট পুরস্কার দিলেন। ক্লাইভ ও তাহার সহকর্মীরা প্রচুর উপঢৌকন 
পাইল। সিরাজ কর্তৃক কলিকাতা আক্রমণের ক্ষতিপূরণ হিসাবে যে মুদ্রা 
দাবী কর] হইল মুশিদাবাদের কোষাগারে তাহ! পাওয়া গেল না বলিয়া 
নবাব ইংরাজদের নিকট খণী রহিয়া গেলেন। তছুপরি ইঈইগ্ডয়। কোম্পানী 
২৪ পরগনার জমিদারী প্রাপ্ত হইল। ক্লাইভ যতদিন জীবিত থাকিবেন 
জমিদারীর আয় তিনি লাভ 
করিবেন, কিন্তু তাহার মৃত্যুর পর 
ইহ! কোম্পানীর প্রাপ্য হইবে 
এইব্প ব্যবস্থা হয়। পলাশীর 
যুদ্ধ ভারতের ইতিহাসে একটি 
বিশেষ স্মরণীয় ঘটন1। এই 
ঘটনার ফলে ইংরাজর1 বাংলার 
সর্বময় কর্তা হইয়া পড়িল, 

ংলার ব্যবসায় বাণিজ্য ও 
ধনসম্পদ তাহাদের অধিকারে 
আসাতে ভবিষ্যতে তাহাদের পক্ষে 
ভারতের উপর আধিপত্য স্থাপন 
কর] সম্ভব হইল। ইংরাজদের 
হাত হইতে বাংলার মসনদ দান ন্বর্ধপ গ্রহণ করার ফলে মীরজাফরের 
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কিছুমাত্র স্বাধীনতা রহিল না। তাহার প্রতি কার্ষেই ক্লাইভ হস্তক্ষেপ 
করিতে লাগিলেন। ইংরাজদের ওদ্ধত্যে মীরজাফর অস্থির হইয়া 
পড়িলেও বুঝিতে পারিলেন যে ইংরাজদের সাহায্য বিন! তাহার পক্ষে নিজ 
মসনধ রক্ষা করা অসম্ভব । মেদিনীপুর, পৃণিয়া ও পাটনার শাসনকর্তার! 
বিদ্রোহী এবং দিল্লীর বাদশাহের পুত্র আলী গহর (পরে দ্বিতীয় শাহ আলম্‌) 
বাংলা ও বিহার করায়ত্ত করার জন্ ইচ্ছুক। তছ্‌পরি ছিল মারাঠা আক্রমণের 
ভীতি। অতএব ক্লাইভের সাহায্য নবাবের পক্ষে অপরিহার্য হইয়া! পড়িল। 
বস্ততঃ বারংবার ক্লাইভের সাহায্যে মীরজাফর এই সকল বিপদ হইতে উদ্ধার 
পান। তথাপি ইংরাজদের তাড়াইবার জন্য মীরজাফর শ্রীরামপুরের ওলন্াজদের 
সহিত গোপন ষড়যন্ত্র করেন। ব্যাটাভিয়া হইতে সাতখানি জাহাজ ওলন্দাজ 
সৈম্ বহন করিয়া বাংলায় উপস্থিত হয় । চন্দননগর ও চুচুড়ার মধ্যবর্তী বিদেরা 
গ্রামে ইংরাজদের সহিত ওলন্দাজদের যুদ্ধ হইল। এই যুদ্ধে (১৭৫৯ খৃঃ) 
ওলন্দাজর] সম্পূর্ণভাবে পরাজিত হইল । এই স্থানে বল! আবশ্যক যে পলাশীর 
যুদ্ধের সময় ক্লাইভ ইংরাজদের মাব্রাজ কাউন্সিলের কর্মচারী ছিলেন। ১৭৫৮ 
খৃষ্টাব্দে তিনি বাংল! দেশে ইংরাজদের গর্ভনর পদ প্রাপ্ত হইলেন। ১৭৬০ 
ৃষ্টান্ধে অবসর গ্রহণ করিয়! ক্লাইভ স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করিলে তাহার স্থানে 
ত্যান্সিটা্”গভর্ণর নিযুক্ত হইলেন। 

ওলন্বাজদের সহিত ষড়যন্ত্র করিবার জন্য মীরজাফরের উপর ইংরাজরা 
অত্যন্ত বিরক্ত হইয়াছিল। তদুপরি মীরজাফর তাহাদের খণ শোধ করিতে 
পারিতে ছিলেন না। এই সকল কারণে ইংরাজর। মীরর্জাফরকে সিংহাসন 
ট্যুত করিয়া ভাহার জামাত] মীরকাশিমকে নবাব পদে বসাইবার মঙ্বল্প 
করিল। ১৭৬০ থুষ্টাবে সেপ্টে্বর মাসে ইংরাজদের ও মীরকাশিমের মধ্যে 
একটি গোপন চুক্তি স্বাক্ষরিত হইল । ইংরাজদের সাহায্যের বিনিময়ে 
মীরকাশিম তাহাদের বাকী খণ সম্পূর্ণ শোধ করিবেন এবং বর্ধমান, মেদিনীপুর 
ও চট্টগ্রাম জিল! তাহাদের ছাড়িয়া দিবেন । কয়েক দিনের মধ্যে ভ্যান্সিটাট্র” 
সেনাপতি কাইলড, সহ যুশিদাবাদে উপস্থিত হইলেন। ইংরাজদের বিরুদ্ধে 
পুটানও ব্যবস্থা অবলম্বন করা অসভ্ভব বুঝিয়! মীরজাফর পদত্যাগ করিলেন। 
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বিন! রক্তক্ষয়ে একটি রাজনৈতিক বিপ্লব সাধিত হইল | মীরজাফরের স্তায় 
মীরকাশিমও ইংরাজদের সাহায্যে মসনদ লাভ করিলেন । 
মীরকাশিম 

মীরকাশিম মীরজাফরের অপেক্ষায় বছগুণে যোগ্য ব্যক্তি ছিলেন। 
ইংরাজদের ক্রীড়নক হইয়া রাজত্ব করিবার ইচ্ছা তাহার ছিল না। তিনি 
প্রথম হইতেই বাংলার প্রন্কত শাসনকর্তার মত চলিতে লাগিলেন। 
ইংরাজরা পদে পদে বুঝিতে পারিল যে মীরকাশিমকে 'মসনদে বসাইয়। 
নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির পরিকল্পনা সম্পূর্ণ ভ্রাস্ত। বিহারে নবাবের দেওয়ান 
ছিলেন রামনারায়ণ। মীরকাশিম রামনারায়ণের নিকট রাজঙ্বের হিসাব দাবী 
করিলেন। সম্তোষজনকভাবে হিসাব না দিতে পারার জন্য মীরকাশিম 
রামনারায়ণকে পদচ্যুত করিলেন ও তাহার সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করিলেন। 
রামনারায়ণ ইংরাজদের প্রিয়পাত্র ছিলেন, কিন্তু ভ্যান্সিটাট তাহার পক্ষ লইয়' 
নবাবের সহিত কলহে প্রবৃত্ত হইতে 
লাহস করিলেন না। ইহার পর ইউ 
নবাব বিহারের যে সকল জমিদার টিনা 
শাহজাদা আলি গহরকে সাহায্য ? 
করিয়াছিল তাহাদের বিশ্বাস- ? 
ঘাতকতার উপযুক্ত শাস্তি দ্রিলেন। র্চ 
অল্পকালের মধ্যেই নবাব ও ৮ 
ইংরাজদের মধ্যে মনোমালিন্তের ড | 
-ল্ঠ 
বিনা শুন্কে ব্যবসা করিত। ছি কা 
ইংরাজদের দস্তক ব1 ছাড়পত্র 
দেখাইলেই নবাবের কর্মচারী বিনা মীরকাশিম 
শুন্ধে মাল ছাড়িয়া দিত। দিল্লীর বাদশাহ ইই্-ইত্ডিয়া কোম্পানীকে 
এই স্থবিধ! প্রদান করেন। ক্রমশঃ কোম্পানীর কর্মচারীর] ব্যক্তিগতভাবে 














স্থষ্টি হইল । .দিল্লীর বাদশাহের 
ফরমান বলে ইংরাজরা বহুদিনই 
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ব্যবসায় আরম্ভ করে এবং কোম্পানীর ব্যবহার্য দস্তকের অপব্যবহার করিতে 
থাকে। ইংরাজ কোম্পানীর ব্যবসায় ছিল আমদানী ও রপ্তানী কর1। 
কোম্পানীর কর্মচারীর] দেশের মধ্যে তাহাদের ব্যক্তিগত ব্যবসায় চালাইবার 
জন্ত বেআইনীভাবে এই দশ্তকের সাহায্যে বিন! শুক্কে ব্যবসায় করিত। 
ফলে দেশীয় বণিকদের বিশেষ ক্ষতি হইতে লাগিল। মীরকাশিম এই 
অন্যায়ের বিরুদ্ধে ভ্যান্সিটার্টের নিকট প্রতিবাদ জানাইলেন। 

মীরকাশিম বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে ইংরাজদের সহিত তাহার যুদ্ধ 
অনিবার্য । তিনি ইংরাজদের নিকট হইতে দূরে থাকিবার উদ্দেশ্যে মুশিদাবাদ 
হইতে মুঙ্গেরে তাহার রাজধানী স্থানাস্তরিত করিলেন ও স্থানীয় দুর্গ সংস্কার 
করিলেন। তিনি মুঙ্গেরে অস্ত্রশস্ত্র নির্মাণের একটি কারখান' স্কাপন করিলেন 
ও ওয়াপ্টার রাইনহার্ড (সমর) নামক এক ইউরোপীয়ের সাহায্যে তাহার 
সৈম্তদলকে উন্নত প্রথায় শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা করিলেন । আর্মেনিয়াবাসী 
গুগিন খা মীরকাশিমের গোলন্দাজ বাহিনীর নেতৃত্ব লাভ করিল। 

বাণিজ্য শুক ব্যাপারে কোনরূপ সমাধান ন! হওয়াতে মীরকাশিম দেশীয় 
বণিকদের বিন! শুন্কে ব্যবস1 করিবার অন্থমতি দ্িলেন। ইহার ফলে কোম্পানীর 
কর্মচারীর! অগ্তায়ভাবে যে স্থুবিধা করিতেছিল তাহা আর রহিলন]। ইংরাজদের 
পাটনার কুঠীর অধ্যক্ষ এলিস্‌ অত্যন্ত উদ্ধত স্বভাবের ছিলেন। তিনি পাটন। সহর 
দখল করিবার চে! করিলেন। নবাব পাটন। কুঠীর সমস্ত ইংরাজদের বন্দী 
করিলেন। ইহার পর উত্তয় পক্ষে যুদ্ধ আরম্ভ হইয়া! গেল। কাটোয়ায় ও 
উদয়নালায় এবং মুঙ্গেরে পরাজিত হইয়! মীরকাশিম পাটনায় উপস্থিত হইলেন । 
তথায় ইউরোপীয় বন্দীদের প্রাণনাশ করিয়া! তিনি অযোধ্যায় উপস্থিত হইলেন। 
অযোধ্যার নবাব সুজাউদ্ধৌল] ও দিলীর বাদশাহ শাহ আলম মীরকাশিমকে 
বাংল৷ উদ্ধারে সাহায্য করিতে প্রতিশ্রুত হইলেন । ১৭৬৪ খ্ুষ্টাব্ধে বক্সারে এই 
ত্রিশক্তির সহিত ইংরাজদের যুদ্ধ হইল। ইংরাজর!পুনরায় জয়ী হইল । বাংলার 
স্বাধীনত! রক্ষার শেষ চেষ্টা বিফল হইল । মীরকাশিম দিল্লী অভিমুখে পলায়ন 
করিলেন। ইংরাজরা চুণার ও এলাহাবাদ দখল করিল। স্ঁজাউদ্দৌল! 
রোহিলখণ্ডে আশ্রয় লইলেন ও শাহ আলম ইংরাদের সহিত সন্ধি করিলেন। 
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মীরকাশিমের সহিত যুদ্ধ আরম্ভ হইবার পর ইংরাজর1 পুনরায় 
মীরজাফরকে নবাব বলিয়া ঘোষনা করে এবং তাহার নিকট হইতে ত্রিশ লক্ষ 
টাকা আদায় করে। বক্সারের যুদ্ধের পর বাদশাহ দ্বিতীয় শাহ আলম 
তাহাকে বাংলার সুবাদার পদ দান করিয়া ফরমান পাঠান । কিন্তু মীরজাফর 
বৃদ্ধ হইয়াছিলেন ও কুষ্ঠ ব্যাধিতে ভুগিতে ছিলেন । ১৭৬৫ খৃষ্টাব্দে ফেব্রুয়ারী 
মাসে তাহার মৃত্যু হইল। ইংরাজর! তাহার পুত্র নাজিমুদ্দৌোলাকে বাংলার 
মসনদে বসাইল। 


নাজিনুদ্দৌল। 


এ যাবৎ ইংরাজর1 বাংলার শাসনব্যবস্থায় হস্তক্ষেপ করে নাই । এখন 
তাহার! সিদ্ধান্ত করিল যে যেহেতু নুতন নবাব বালকণাত্র সেই হেতু 
তাহার উপর রাজ্যের সমস্ত 
দায়িত্বভার দেওয়া সমীচীন নহে 
এবং ইংরাজদের মনোনীত একজন 
সহকারী স্থবাদার নবাবের অধীনে 
থাকিয়া সকল রাজকাধ্য পরি- 
চালনা করিবেন। মহম্মদ রেজা 
থাকে তাহার! এই পদে নিযুক্ত 
করিল এবং ইংরাজদের অন্বমতি 
বিনা নবাব তাহাকে পদচ্যুত 
করিতে পারিবেন না তাহা 
জানাইল। ইংরাজর! আরও স্থির 
করিল যে রাজপ বিভাগের বিভিন্ন টি 
শাখার কর্মচারীদের নিয়োগ ও অপসারণ তাহাদের অন্থমতি বিনা কর! চলিবে 
না। নিজের মর্যাদ! রক্ষার জন্ বা! রাজস্ব আদায়ের জন্ত যে কয়জন সিপাহী 
আবশ্টক তদধিক সংখ্যার সিপাহী নবাব রাখিতে পারিবেন না| নবাব যদি 
দিল্লীর বাদশাহের নিকট সনন্দের জন্ত আবেদন করেন তাহ! হইলে ইংরাজদের 
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মাধ্যমে করিতে হইবে । এই সকল সর্ভ সম্বলিত একটি সন্ধিপত্র নবাবের 
নিকট স্বাক্ষরের জন্য উপস্থিত কর! হইল । নবাব প্রথমে আপত্তি করিলেও এই 
সন্ধিপত্রে স্বাক্ষর দিতে বাধ্য হইলেন (২০শে ফেব্রুয়ারী ১৭৬০ )। এই সন্ধিপত্র 
অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কারণ ইহার ফলে নবাব সামরিক শক্তিবিহীন হইলেন এবং 
ইংরাজর! রাজন্ব আদায়ের ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিতে আরম্ভ করিল। 


ইষ্ট ইণ্ডিয়! কোম্পানীর দেওয়ানী লাভ ও দ্বৈতশাসন 


মীরকাশিমের সহিত যুদ্ধ পাটনায় বহু ইংরাজ নিহত, এই সকল সংবাদ 
পাইয়া লগুনে ইষ্ট ইণ্ডিয়া৷ কোম্পানীর কতৃপিক্ষ ক্লাইভকে লর্ড উপাধিতে ভূষিত 
করিয়] পুনরায় বাংলার গভর্ণর নিযুক্ত করিয়! পাঠাইলেন। ১৭৬৫ খুষ্টাবে ক্লাইভ 
কলিকাতা পৌছিলেন। মীরকাশিম, স্জাউদৌল্লা ও শাহ আলমের সহিত 
যুদ্ধের ফলে কলিকাত! হইতে দিল্লী পর্যন্ত প্রায় সমগ্র উত্তর ভারতে ইংরাজ্ের 
আধিপত্য স্থাপিত হইয়াছিল । কোম্পানীর পক্ষে এত বিস্তৃত অঞ্চল প্রত্যঙক্ষ- 
ভাবে শাসন কর] অসম্ভব জানিয়া ক্লাইভ পর পর বাংলার নবাব, বাদশাহ 
এবং অযোধ্যার নবাবের সহিত বন্দোবস্ত করিলেন। এই সকল ব্যবস্থার ফলে 
বাহতঃ শাসন ব্যবস্থ! পূর্বেকার স্তায়ই থাকিল। কিন্ত প্রকত ক্ষমত! ইংরাজদের 
নিকট হস্তাস্তরিত হইল । সহকারী স্ুবাদার মহল্মাদ রেজা খা তাহার ক্ষমতার 
অপব্যবহার করিতেছেন নিয়! ক্লইভ এক নূতন ব্যবস্থার প্রবর্তন করিলেন । 
সহকারী স্ুবাদারের পদ লোপ পাইল। রাজ্য পরিচালনার সকল ক্ষমতা চারিজন 
ব্যক্তির উপর স্স্ত হইল। মহম্মদ রেজা খ। হইলেন নায়েব (শাস্তি ও শৃঙ্খল! 
রক্ষা করিবার কর্ত! ) মহারাজ দুর্লভরাম হইলেন দেওয়ান (রাজস্ব বিভাগের 
কর্ড) এবং জগৎশেঠ পরিবারের কুশলষাদ ও উদয়াদ হইলেন ব্যবলায়বানিজ্য 
ব্যাপারে প্রধান। ইংরাজদের মন্ত্রণা সভার (কাউব্সিলের ) একজন সাদস্থা 
মুশিদাবাদে অবস্থান করিয়। রাজ্যপরিচালন1 সংক্রান্ত সকল ব্যাপারের সংবাদ 
কলিকাতায় প্রেরণ করিতে লাগিলেন। উপরস্ত ক্লাইভ ব্যবস্থা করিলেন যে 
নাজিমউদ্দৌল! তাহার নিজন্ব সকল প্রকার খরচের বাবদ বাধিক পঞ্চাশ লক্ষ 
টাকা লইবেন । বাকী নাংলার রাজস্ব ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীকে সৈম্ত বাহিনী 


আধুনিক ভারত পরিচয় ২৭ 


রক্ষা, দিল্লীর বাদশাহকে কর দেওয়া ইত্যার্দি যাবতীয় খরচের বাবদ দেওয়। 
হইবে। রাজ্যভারের সকল দুশ্চিন্তা হইতে মুক্ত হইয়া বাংলার নবাব 
নাজিমউদ্দৌল! ইংরাজদের বৃত্তিভোগী মাত্র হইলেন। ইহার পর ক্লাইভ সম্রাট 
শাহ আলমের নিকট হইতে একটি সনন্দ আদায় করিলেন। শ্বাহ আলম এই 
সনন্দের দ্বারা বাংলার নবাবের সহিত ক্লাইভ যাহা বন্দোবস্ত করিয়াছিলেন 
তাহ! সমর্থন করিলেন। ক্লাইভ শাহ আলমকে আলাহাবাদ ও পার্থ্ববর্তী অঞ্চল 
উপহার দ্রিলেন, তৎপরিবর্তে শাহ আলম ইঠ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীকে বাংলা, 
বিহার ও উড়িষ্যার দেওয়ান নিযুক্ত করিয়া সনন্দ প্রদান করিলেন। কোম্পানী 
বাংল! বিহার ও উড়িষ্যার রাজস্ব আদায় করিয়! শাহ আলমকে বাষক ২৬ 
লক্ষ টাক! দ্রিবেন, এই সর্ত সাক্ষরিত হইল । (১২ই আগষ্ট ১৭৬৫)। আ'যোধ্যা 
প্রদেশের যে অংশ শাহ আলম পাইলেন তাহার অবশিষ্ট অংশ ক্লাইভ অযোধ্যার 
নবাব স্থজাউদ্দৌলাকে প্রদান করিলেন। পরিবর্তে অযোধ্যার নবাব ক্লাইভকে 
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কোম্পানীর দেওয়ানী লাভ 


পঞ্চাশ লক্ষ মুদ্রা দিলেন। বিহারের সীমান্তে অযোধ্যা ইংরাজদের উপর 
নির্ভরশীল একটি রাজ্যে পরিণত হইল । 


২৮ আধুনিক ভারত পরিচয় 


বাংলা, বিহার ও উড়িষ্য/ ছিল মোগল সাম্রাজ্যের একাঢ স্বুবা । অগ্রাদশ 
শতাব্দীর মধ্যভাগে বাংলার নবাব প্রকৃত পক্ষে স্বাধীন হইলেও আইনত: 
তিনি ছিলেন দিল্লীর বাদশাহের স্ুবাদার | তাহার ক্ষমতা ছুই ভাগে বিভক্ত 
ছিল, দেওয়ানী ও নিজাযৎ। দেওয়ান হিসাবে তিনি রাজস্ব আদায় করিতেন 
ও রাজস্বের নির্দারিত অংশ দিল্লীর বাদশাহকে পাঠাইতেন | নাজিম হিসাবে 
তিনি তাহার শাসিত অঞ্চলে শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষা করিতেন। শাহ 
আলমের প্রদত্ত সনন্দের ফলে ইংরাজ কোম্পানী বাংল বিহার ও উড়িষ্যার 
দেওয়ান নিষুক্ত হইল। রাজঘ্ বিভাগের উপর তাহার। যে হস্তক্ষেপ করিয়াছিল 
তাহা! আইন সম্মত হইল। শাস্তি ও শৃঙ্খলার ভার নাজিম হিসাবে বাংলার 
নবাবের হাতে রহিল। আধিক ও সামরিক ক্ষমতা ইংরাজদের হাতে 
থাকাতে বাংলার নবাব যে ভাবে ছূর্বল হইয়! পড়িলেন তাহাতে তাহার 
পক্ষে শাস্তি ও শৃঙ্খল! রক্ষা কর! অসম্ভব হইয়া! পড়িল। ফলে দেশে 
অরাজকতার স্ষ্টি হইল। এদিকে রাজস্ব সম্বন্ধে কোম্পানীর কর্মচারীদের 
যথেষ্ট ধারণা ছিল না । রাজস্ব আদায়ের জন্ত নিজের একটি সংস্থা গড়িয়! 
তোল! কোম্পানীর পক্ষে অসম্তব ছিল । অতএব তাহার! এই ব্যাপারে দেশীয় 
ব্যবস্থা সম্পূর্ণ রক্ষা করিয়া শুধু মোটামুটি আদায়ের তত্বাবধান করিতে লাগিল । 
এই দ্বৈত শামনের ফলে বাংলার অবস্থা ক্রমশঃ শোচনীয় হইয়। উঠিল । 

ইষ্ট ইণ্ডিয়৷ কোম্পানীর কর্মচারীরা অত্যন্ত অল্প বেতন পাইত। কিন্ত 
বাংলাদেশের অরাজক অবস্থার স্থযোগে তাহাদের মধ্যে প্রায় সকলেই বহু অর্থ 
উপায় করিত। প্রতি বার নবাব পরিবর্তনের সময় ইহারা বহু অর্থ উপঢৌকন 
পাইত। কোম্পানীর কতৃপক্ষ তাহাদের কর্মচারীদের ব্যক্তিগত ভাবে 
বাংলাদেশের আভ্যন্তরীণ ব্যবসাবাণিজ্যে লিগু হইতে নিষেধ করিয়াছিলেন । 
এই নিষেধ সত্তেও তাহার1 এই ব্যবসায়ে অংশগ্রহণ করিত ও দেশের লোকের 
উপর নানারূপ অত্যাচার করিত। ক্লাইভ কোম্পানীর কর্মচারীদের পক্ষে 
কোনও প্রকার উপহার গ্রহণ মিবিদ্ধ করিলেন। তাহাদের পক্ষে ব্যক্তিগতভাবে 
বাণিজ্য করাও বেআইনী হইল। অতিরিক্ত লাভের পথ এই ভাবে বন্ধ হইয়! 
যাওয়াতে কোম্পানীর উর্ধতন কর্মচারীর] ক্লাইভের উপর এই পকল নিষেধাজ্ঞা 
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তুলিয়! দিবার জন্য চাপ দিতে লাগিলেন । তখন ক্লাইভ কোম্পানীর কতৃপক্ষের 
নির্দেশ অমান্ত না করিয়। কোম্পানীর কর্মচারীদের ব্যবসায়ে নিযুক্ত থাকার এক 
ব্যবস্থা করিলেন । কোম্পানী নিজ কর্মচারীদের ব্যক্তিগত ভাবে ব্যবসায় করিতে 
নিষেধ করিয়াছিল। ক্লাইভ একটি বাণিজ্য সমিতি গঠন করিলেন এবং এই 
সমিতি কোম্পানীর দ্বার! নিষিদ্ধ লবণ, পান ও অহিফেনে বাংলার মধ্যে ব্যবস। 
আরম্ভ করিল। লাভের কিছু অংশ তাহার! কোম্পানীকে দিত। এই 
বাণিজ্য সাঁমতিতে €(59০1865 ০৫ £৪৭০) ক্লাইভের পাঁচখানি শেয়ার ছিল। 
দেশে প্রত্যাবর্তনের সময় ক্লাইভ এইগুলি তাহার সহকমীদের ৩২০০ পাউগ্ডে 
বিক্রয় করেন। ইহা! হইতেই এই বাণিজ্যে কি পরিমাণে লাভ হইত তাহা বুঝা 
যায়। ১৭৬৮ খৃষ্টাব্দে কোম্পানীর কতৃপক্ষ এই ভাবে ব্যবসা করা বন্ধ করিয়া দেয় । 

সৈম্তদলেও সাধারণ সিপাহী ও সৈল্তাধ্যক্ষের বেতনের হার অল্প হওয়ার 
দরুণ তাহারা ভাতা পাইত। যুদ্ধের সময় দ্বিগুণহরে এই ভাতা! দেওয়া হইত। 
মীরজাফর শাস্তি কালেও দ্বিগুণ ভাতা দিতেন । কতৃপক্ষের নির্দেশে ক্লাইভ ইহা 
বন্ধ করিয়া দেন এবং কেবল যুদ্ধের সময় সৈনিকরা ভাতা পাইবে এই ঘোষণা 
করেন।. ফলে নিষ্শ্রেণীর ইংরাজ সেম্তাধ্যক্ষরা! একযোগে পদত্যাগ করিতে 
সিদ্ধান্ত করে। ক্লাইভ দৃহত্তে এই বিরোধিত দমন করেন । ১৭৬৭ খ্ৃষ্টাবে 
ফেব্রুয়ারী মাসে ক্লাইভ স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করেন। 

ভারতে বৃটিশ সাম্রাজ্য স্থাপনে ধাহারা অংশগ্রহণ করিয়াছেন তাহাদের 
মধ্যে লাইভের স্থান অতি উচ্চে। ১৭২৫ খৃষ্টাব্দে রবার্ট ক্লাইভ জন্মভ্রহণ করেন। 
১৭৪২ খুষ্টাব্দে, মাত্র ১৭ বৎসর বয়সে, তিনি কেরাণীর পদ লইয়! মাদ্রাজে 
আসেন। দ্বিতীয় কর্ণাটক যুদ্ধের সময় তিনি লেখনী ত্যাগ করিয়! সৈম্তদলে 
যোগদান করেন। তীহারই বুদ্ধিতে টাদাসাহেবের সৈন্যদলের উপর 
জয়লাভ কর! সম্ভব হয়। নৌসেনাপতি ওয়াটুসনের সহিত বাংলায় আসিয়া 
তিনি কলিকাতা পুনরুদ্ধার করেন এবং গ্াহারই বড়যন্ত্ররফলে সিরাজউদ্ফৌলাকে 
পলাশীর রণক্ষেত্র হইতে পলায়ন করিতে হয়। তিনি বুঝিয়াছিলেন যে 
ইংরাজদের পক্ষে অযোধ্যা পর্যস্ত বিস্তৃত অঞ্চল প্রত্যক্ষভাবে অধিকারভূক্ত করা 
সম্ভব নহে। অতএব তিনি মোগল সম্রাটের দেওয়ান হিসাবে গুপ্ত থাকিয়া 


টি আধুনিক ভারত পরিচয় 


বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার উপর ইংরাজদের কর্তৃত্ব বজায় রাখার ব্যবস্থা 
করেন। এই অঞ্চলের উত্তরপশ্চিম সীমান্ত দৃঢ়ভাবে রক্ষা করিবার জন্ত 
তিনি অযোধ্যাকে ইংরাজদের একটি অন্থগত রাজ্যে পরিণত করেন । তিনি 
ভারতবর্ষ হইতে বহু অর্থ লইয়া! স্বদেশে যান ও তাহার দেশবাসীর ঈর্যার পাত্র 
হন। ভারতে তাহার কার্ধাবলীর জন্ত তিনি অভিযুক্ত হন ও পার্লামেণ্টের 
নিকট তাহাকে জবাব দিতে হয়। কিছুকাল পরে তাহার স্বাস্থ্য ভা্গিয়। যায় 
ও ১৭৭৪ খৃষ্টাব্দে তিনি আত্মহত্যা করেন। ক্লাইভ বিশেষ শিক্ষিত ছিলেন না, 
কিন্ত তিনি দৃঢ়চিত্ত, ক্ষমতাবান ও কুটবৃদ্ধিসম্পন্ন ছিলেন। 
ছিয়াতরের মন্বম্তর 

ক্লাইভের পর ভেরেল্ই কলিকাতার গভর্ণর হন। ১৭৬৯ থৃষ্টাব্দে কার্টিয়ার 
গভর্ণর পদ প্রাপ্ত হন। তাহার সময়ে বাংলায় দ্বৈতশাসনের কুফল প্রকট হয়। 
যে শন্তশ্যামল দেশ বহু নবাবের স্বৈরাচার সত্বেও স্বর্ণপ্রস্থ ছিল সেই দেশ 
শ্বশাণে পরিণত হইল। ১৭৭০ খুষ্টা্ধে বাংলায় ভীষণ ছুভিক্ষ দেখা দিল। 
এই ছুভিক্ষ ১১৭৬ বঙ্গাব্দে হওয়ার দরুণ ইহা ইতিহাসে ছিয়াত্বরের মন্বস্তর নামে 
পরিচিত। খষি বঙ্কিমচন্দ্র রচিত “আনন্দমমঠ+ গ্রন্থে এই ছুর্ভিক্ষের বিবরণ ও 
ফলাফল সুস্পষ্ট ভাবে লিপিবদ্ধ রহিয়াছে । বাংলার এক তৃতীয়াংশ লোক 
এই ছুতিক্ষে প্রাণ হারাইয়াছিল। যখন মাহ্ুষ বাঁচিবার জন্য মৃতব্যক্তির মাংস 
ভক্ষণ করিতেছিল তখন নায়েব মহম্মদ রেজ]| খঁ! উচ্চদরে বিক্রয়ের জন্য চাউল 
গুদামজাত করিয়া রাখিয়াছিল। ১৭৭১ খৃষ্টাব্দে এই ব্যক্তি যে রাজস্ব আদায় 
করে তাহার পরিমাণ ১৭৬৮ খৃষ্ঠাব্দের রাজস্বের অপেক্ষা অধিক । কি ভয়ানক 
অত্যাচারের ফলে এইরূপ পরিমাণ রাজত্ব আদায় কর! ধাইতে পারে তাহা 
আমর] সহজেই অনুমান করিতে পারি । 

এই সকল সংবাদ পাইয়! লগ্ডনে কোম্পানীর কতৃকিপক্ষগণ দ্বৈতশাসনের 
অবসান করাই সিদ্ধান্ত করিলেন। তাহার বলিলেন যে কোম্পানীকে 
দেওয়ানের কাজ স্বহস্তে গ্রহণ করিয়! নিজেদের কর্মচারীদের দ্বার। রাজখ 
আদায় করিত হইবে । নুতন ব্যবস্থা! প্রবর্তনের জন্ত তাহারা ওয়ারেণ 


হেষ্টিংসকে বাংলার গভর্ণর নিযুক্ত করিলেন। 


সূভীম্ম পক্লিচ্ছেদ 
ভারতে রটিশ শাসনব্যবস্থার ভিত্তি স্বাপন 


ওয়ারেণ হেহ্িংস ১৭৩২ খৃষ্টাব্দে ইংলণ্ডে এক উচ্চ অথচ দরিদ্র পরিবারে 
জন্মগ্রহণ করেন । মাত্র আঠারে। বৎসর বয়সে তিনি ইষ্ট ই্ডিয়। কোম্পানীর 
কেরাণীপদ প্রাপ্ত হইয়া কলিকাতায় আসেন। কিছুকাল পরে তিনি 
কাশিমবাজার কুছীতে নিযুক্ত হন। সিরাজউদ্দৌলা কাশিমবাজার দখল 
করিলে হেষ্টিংস বন্দী হুন, কিন্তু পলায়ন করিয়া অন্তান্ত ইংরাজদের সহিত 
কলিকাতায় আশ্রয় গ্রহণ করেন। নিজ প্রতিভাবলে হেষ্টিংদ দশবৎমরের 
মধ্যে কলিকাতা কাউন্সিলের সদস্ত হল। ১৭৬৪ খুষ্টাব্ে তিনি স্বদেশে 
ফিরিয়া যান। ১৭৬৯ খৃষ্টাব্দে তিনি মাদ্রাজের কাউন্সিলের সদস্য হইয়া 
ভারতে পুনরাগমন করেন। তাহার কার্যক্ষমতায় প্রীত হইয়া কোম্পানীর 
কতৃপক্ষ তাহাকে বাংলার গভর্ণর নিযুক্ত করেন। ১৭৭২ খৃষ্টাব্দে ৪০ ৰৎসর 
বয়সে তিনি এই পদ প্রাপ্ত হন। 


শাসন সংস্কার 


কতৃপিক্ষের নির্দেশ অহ্যায়ী বাংলায় হবতন শাসন ব্যবস্থা প্রণয়ণ করিবার 
জন্ত তিনি অক্লান্ত পরিশ্রম করিতে লাগিলেন। বাঙ্গালায় তখন সম্পূর্ণ 
অরাজক অবস্থা । তিনি দেখিলেন কোম্পানীর কর্মচারীরা কোম্পানীর 
কাজে অমনোযোগী এবং অধিকাংশই ব্যবসায়ে লিপ্ত। বাংলার আত্যস্তরীন 
ব্যবসা তাহাদের হাতে একচেটিয়া । আইন, আদালত সকলই ক্ষমতাহীন, 
ডাকাতের দল চারিদিকে লুঠতরাজ করিতেছে। 

হেষ্টিংস রাজন্ব আদায়ের সম্পূর্ণ ভার কোম্পানীর হাতে লইলেন। সেকালে 
একজন ইংরাজের পক্ষে আমাদের দেশের রাজস্ব আদায় ব্যাপারের 
জটিলতার মধ্যে প্রবেশ করা দুরূহ ছিল। হেষিংস ফারসী ও বাংলা 
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শিখিয়াহিলেন এবং উদ ও আরবীও অল্পবিস্তর জানিতেন। এই কারণে 
তাহার পক্ষে রাজস্ব সংক্রান্ত খুঁটিনাটির বিষয় জান! সম্ভব হয়। তিনি 
রাজকোশ ও তথত্সংক্রোস্ত 
কাছারি মুশিদাবাদ হইতে 
কলিকাতায় আনিলেন। রাজস্ব 
আদায়ের সমস্ত ব্যাপার 
পর্যবেক্ষণের জন্ত কলিকাতায় 
“বোর্ড অফ. রেভিনিউ স্বাপিত 
হইল। প্রতি জেলায় একজন 
ইংরাজ “কালেক্টর অর্থাৎ 
রাজস্ব আদায়কারী নিযুক্ত 
হইল। যাহার! সর্বাপেক্ষ! বেশী 
টাকা দিতে স্বীকৃত হইল 
ওয়ারেখ পর তাহাদের সহিত পাঁচ বৎসরের 
মেয়াদে জমির বন্দোবস্ত করা হইল । ইহা পাঁচশাল] বন্দোবস্ত নামে পরিচিত | 
হেষ্টিংস এইভাবে রাজস্ব আদায়ের ব্যবস্থা করিলেন। 
হেষ্টিংদ বিচার বিভাগেও হস্তক্ষেপ করিলেন। প্রতি জেলায় একটি 
দেওয়ানী ও একটি ফৌজদারী আদালত প্রতিষ্ঠিত হইল এবং কলিকাতায় 
সদর দেওয়ানী ও সদর নিজামত নামে ছুইটি আদালত স্থাপিত হইল। 
রাজস্ব বিভাগে ও বিচার বিভাগে হস্তক্ষেপ করার ফলে ইষ্ট ইপ্ডিয়া কোম্পানী 
প্রকাশ্থভাবে বাংলার শাসন কর্তা হইল। হেষ্টিংস হিন্দুদের হিপ্দুশাস্ত্রে 
নিয়ম অনুযায়ী 'এবং মুসলমানদের কোরাণ ও হাদিসের বিধি অস্থযায়ী বিচার 
করার ব্যবস্থা করিলেন। বিচারকদের সাহায্য করিবার জন্য আদালতে 
হিন্দু পণ্ডিত ও মুসলমান মৌলবী নিযুক্ত কর! হইল। 
রাজরোষ ও প্রধান বিচারালয় মুশিদাবাদ হইতে কলিকাতায় স্থানান্তরিত 
হওয়াতে ১৭৭২ খৃষ্টান্বের পর কলিকাতাই বাংলা, বিহার, উড়িষ্যার তথা 
'তুটিশ ভারতের রাজধানী হয়। ১৪ বৎসর কলিকাত। নগরী এই সক্মানে 
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অধিষিত থাকে । ১৯১২ খৃষ্টাব্দে ভারতের রাজধানী কলিকাতা হইতে 
দিল্লীতে স্বানাস্তরিত হয়। 


শাহ আলম ও স্ুক্কবাউদ্দৌলার সহিত সম্বন্ধ 


বাংলার নবাব শাসনের দায়িত্ব হইতে অব্যাহতি পাওয়ার জন্ত হেষ্টিংস 
তাহার মাসহার1 কমাইয়! অর্ধেক করিয়! দ্রিলেন। বাদশাহ শাহ আলম 
মারাঠাদের নিকট আত্মসমর্পন করিয়াছিলেন। তাহাকে কর দেওয়ার অর্থ 
মারাঠাদের পুষ্ট করা। অতএব হেষ্টিংস বাদশাহের প্রাপ্য বাধিক ২৬ লক্ষ টাক! 
পাঠান বন্ধ করিয়! দিলেন । বুটিশ ভারতকে মারাঠা আক্রমণ হইতে রক্ষা 
করার জন্য হেষ্টিংদ অযোধ্যার নবাবের সহিত বন্ধুত্ব বজায় রাখার নাতি 
অনুসরণ করেন। ১৭৭৩ খৃষ্টাবকের এপ্রিল মাসে হেষ্টিংস বারাণসীতে গিয়! 
সুজাউদ্ধোলার সহিত সাক্ষাৎ করেন এবং তথায় একটি সন্ধিপত্র স্বাক্ষরিত 
হয়। হেষ্টিংদ অযোধ্যার নবাবকে করা ও আল্লাহাবাদ ফিরাইয়| দিলেন । 
পরিবর্তে নবাব কোম্পানীকে ৫€* লক্ষ টাকা দিলেন। রোহিলাদের দমন 
করিবার জন্ত নবাব সাহায্য চাহিলে কোম্পানী একদল সৈম্ত পাঠাইবে এই 
চুক্তিও হইল। 


রোছিল। যুদ্ধ 


অযোধ্যার উত্তর-্পশ্চিমে গঙ্গা ও হিমালয়ের প্রাস্তদেশের মধ্যবর্তী অঞ্চল 
রোহিলথণ্ড নামে পরিচিত। পেশোয়ারের দিক হইতে আগত আফগান 
জাতির রোহিলা শাখা এই প্রদেশ অধিকার করে বলিয়! ইহার নাম 
হয় রোহিলখণ্ড। মারাঠারা বারবার এই প্রদেশ নুন করে এবং 
রোহিল! সর্দার হাফিজ রহমৎ খা অযোধ্যার নবাবের নিকট সাহায্য 
প্রার্থনা করে। রোহিলখণ্ডের উপর ন্জাউদ্দোলার লোভ ছিল। 
ইংরাজদেরও ইচ্ছা ছিল যে অযোধ্যার নবাবের অধিকৃত অঞ্চল গঙ্গানদীর 
স্বারা উত্বর-পশ্চিমে বেষ্টিত হউক, কারণ তাহা হইলে বৃটিশ অধিকৃত উত্তর 
ভারত আরও নিরাপদ হইতে পারে । ১৭৭৪ খৃষ্টাব্দে সুজাউদ্ধৌলা প্রতিশ্রুত 
সাহায্য দাবী করিলে পর হেষ্টিংস কর্ণেল চ্যাম্পিয়নের অধীনে একদল সৈন্ 
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প্রেরণ করিলেন। রোহিলার] শাক্তাহানপুরের নিকট মিরা৭ কাটর| নামক 
স্থনে পরাজিত হইল ও হাফিজ রহমৎ খ যুদ্ধে প্রাণ দ্িলেন। রোহিলা 
প্রদেশ অযোধ্যার সহিত যুক্ত হইল। 


নিয়ামক আইন (75858186506 40) 2 ১৭৭৩ খৃষ্টাব্দ 


বুটেনের একটি বাণিজ্য প্রতিষ্ঠান ভারতে এক সাম্রাজ্যের অধিকারী 
হইয়াছেঃ তাহাদের কর্মচারীর! ভারত হইতে বহু অর্থ লইয়। দেশে ফিরিয়া 
নবাবী করিতেছে১ এই দেখিয়া বৃটেনের অনেক লোক নর্ষান্বিত হইল । 
ইষ্ট ইগ্ডিয়৷ কোম্পানীর অংশীদারর। মনে করিতে লাগিল যে তাহাদের লাভের 
অংশ আরও বেশী হওয়! উচিত। অথচ কোম্পানীর খরচ অত্যন্ত বুদ্ধি 
পাওয়াতে কোম্পানীর কর্তৃপক্ষ অংশীদারদের সন্তষ্ট করিতে পারিতেছিল ন1। 
জনসাধারণের মধ্যে প্রশ্ন উঠিল যে এত বড় সাম্রাজ্য একটি ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের 
হাতে ছাড়িয়া রাখা উচিত কিনা। ভারতে কোম্পানীর কার্যকলাপ সম্বন্ধে 
ইংলগ্ডে নানারূপ খবর পৌছিতে লাগিল। তখন অনেকেরই মত হইল যে 
ইংলগ্ডের রাজারই এই সাম্রাজ্যের অধিকারী হওয়া উচিত। ভারতে 
কোম্পানীর কর্মচারীদের কার্যকল।প অন্থসন্ধান করিবার জন্য ১৭৬৬ খুষ্টাব 
হইতে আরম্ভ করিয়া কমন্স সভার দ্বার নিযুক্ত কয়েকটি কমিটি বসে। 
একটি কমিটির ম্ুপারিশে হু হপ্ডিয়া কোম্পানী রাঞকোবে কিছু অর্থ 
দিতে বাধ্য হয়। ১৭৭৩ খৃষ্টাব্দে কোম্পানী খরচ বহনে অসমর্থ হইয়া 
ইংলগ্ডের মন্ত্রিসভার নিকট অর্থ পাহাব্য প্রার্থনা করে । তখন লর্ড নর্থ 
ছিলেন ইংলগ্ডের প্রধান মন্ত্রী। তিনি এই স্বুযোগে কোম্পানীর উপর 
পার্পামেণ্টের অধিকার স্থাপন করিলেন। ১৭৭৩ খৃষ্টাব্দে কোম্পানীর 
কার্যকলাপ নিয়ন্ত্রণ করিবার জন্য যে আইন বিধিবদ্ধ হইল তাহা রেগুলেটং 
যাক) অর্থাৎ নিয়ামক আইন নামে পরিচিত। ইহার পর একের পর এক 
আইনের দ্বারা পার্লামেন্ট কোম্পানীর ক্ষমতা সঙ্কুচিত করে। কিন্ত ১৮৪৮ 
খুষ্টাব্ পর্যস্ত ভারতের সাম্রাজ্য কোম্পানীর হাতেই থাকে; এ বৎসর 
ইংলগ্ডের রাণীকে প্রত্যক্ষভাবে ভারতের সাত্রাজ্জী বলিয়! ঘোষণ! কর] হয়। 
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এই নিয়ামক আইন দ্বারা ব্যবস্থা হয় যে কোম্পানীর পরিচালকগণ 
তাহাদের ভারতীয় কর্মচারীদের সহিত যে সকল চিঠি-পত্রাদি আদান-প্রদান 
করিবেন তাহ! ইংলগ্ডের মন্ত্রিসভার নিকট পেশ করিতে হইবে । প্রতি ছয় 
মাস অন্তর কোম্পানী তাহাদের আয় ব্যয়ের হিসাব ইংলগ্ডের সরকারের নিকট 
দাখিল করিবে। ফোর্ট উইলিয়মের অধীন সমস্ত অঞ্চলের সামণ্রক ও 
আলামরিক ব্যাপারে শামন ব্যবস্থা একজন গভর্নর জেনারেল ও চারিজন 
পরিষদের উপর সস্ত থাকিবে । গভর্নর জেনারেল ও তাহার পরিষদের সভ্যরা 
পাঁচ বৎসর মেয়াদে নিযুক্ত হইলেন। অত্যাবশক কারণ ব্যতীত বোগ্ধাই ও 
মাদ্রাজের গভর্নর ও কাউন্সিল, গভর্নর জেনারেল ও তাহার পরিষদের অন্থমতি 
বিনা! কোনও যুদ্ধ আরস্ভ করিতে ব। কোনও সন্ধি করিতে পারিবে না । বৃটিশ 
তারতে এক কেন্দ্রীয় সরকার সৃষ্টির এই প্রথম স্থচন1। কলিকাতায় একটি 
প্রধান বিচারালয় (সুপ্রীম কোর্ট ) স্থাপিত হইল । ইহাতে একজন প্রধান 
বিচারপতি ও তিনজন সাধারণ বিচারপতি নিযুক্ত হইলেন। এই আদালত 
দেওয়ানী ও ফৌজদারী মামলার নিষ্পত্তি করার অধিকার পাইল। শুধু বুটিশ 
প্রজাদের মধ্যে মামল1 বিচার করিবার ক্ষমতাই যে এই বিচারালয়ের ছিল 
তাহা নহেঃ কোনও ব্যক্তি কোন বুটিশপ্রজ! বা কোম্পানীর কর্মচারীর বিরুদ্ধে 
অভিযোগ আনিলেই এই আদালতে শুনানী হইতে পারিত। স্ুত্রীম কোর্টের 
উপর গভর্নর জেনারেল ব! তাহার পরিষদের কোনও ক্ষমত! ছিল ন1। রর 

ওয়ারেণ হেষ্টিংস প্রথম গভর্নর জেনারেল নিযুক্ত হইলেন। তাহার 
পরিষদের সদন্তর| হইলেন জেনারেল ক্লেভারিং, কর্নেল মন্সন্‌, ফিলিপ, ফ্রান্দিস্‌ 
ও রিচার্ড রার্ওয়েল। ওয়ারেণ হেষ্টিংসের বাল্যবদ্ধ স্যার ইলাইজ! ইম্পে 
সুপ্রীম কোটের প্রধান বিচারপতির পদ প্রাপ্ত হন। 5 

এই নিয়ামক আইনের ফলে বহু কলহের স্থত্টি হয়। গভর্নর জেনারেলের 
সহিত তাহার পরিষদের, বিশেষ করিয়া! ফিলিপ ফ্রান্সিসের, মনোমালিস্ত 
ইতিহাস প্রসিদ্ধ। সপরিষদ গভর্নর জেনারেলের সহিত বোম্বাই ও মানা 
প্রেমিডেন্সির বিবাদ বুটিশ সাত্রাজ্যকে বিপন্ন করে। সুপ্রীম কোর্টের সহিত 
হেষ্টিংস .ও তাহার পরিষদের কলহ বাংলায় বহু গোলযোগের স্ষ্টি করে। 
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হেগ্টিংসের সহিত পারিষদদের শব্রুতা ও নন্দকুমারের প্রাণদণ্ড 


কোম্পানীর কর্তৃপক্ষ গভর্নর জেনারেলের নৃতন পরিষদকে তাহাদের 
কর্মচারীদের মধ্যে ছর্নীতির অনুসন্ধান করিবার আজ্ঞা দিয়াছিলেন। এই ব্যাপারে 
প্রথম হইতেই হেষ্টিংসের পরিষদের মধ্যে ছুই দলের স্থষ্টি হইল। ক্লেভারিং, 
মন্সন্‌ ও ফ্রান্সিস একপক্ষে গেলেন ও অপর পক্ষে রহিলেন হেষ্টিংস ও বার্‌- 
ওয়েল। সংখ্যাগরিষ্ঠ হওয়াতে হেষ্টিংসের বিপক্ষই বেশী ক্ষমতাশালী হইল এবং 
যতদূর সম্ভব হেষ্টিংঘ গত ছুই বৎনর যে নীতি অহ্ুরণ করিয়াছিলেন তাহার 
পরিবর্তন করিতে লাগিল এবং তিশি যে কর্মচারীদের নিযুক্ত করিয়াছিলেন 
তাহাদের পদচ্যুত করিচ্তে লাগিল। এমন কি হেষ্টিংসকে পদচ্যুত করিবার 
চেষ্টায় তাহার! হেষ্টিংসের শত্রদের উৎসাহ দিতে লাগিল। তাহাদেরই 
প্ররোচনায় মহারাজা নন্দকুমার হেষ্টিংসকে ঘুষ লইয়াছেন বলিয়! পরিষদের 
মিকট অভিযোগ করিলেন। হেষ্টিংসও নন্দকুমার তাহার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র 
করিতেছেন বলিয়া! সুপ্রীম কোর্টের নিকট নালিশ করিলেন । বিচারে নন্দকুমার 
ছাড় পাইলেন । এমন সময়ে মোহনপ্রসাদ নামে এক ব্যক্তি নন্দকুমার একটি 
দলিল জাল করিয়াছেন বলিয়! স্থপ্রীমকোর্টে মোকদ্বম! আনিলেন। নন্দকুমার 
দোষী সাব্যস্ত হইলেন ও তাহার প্রাণদণ্ড হইল। অনেকে বলেন যে 
নন্দকুমারের বিরুদ্ধে অভিযোগ আনয়ন এবং প্রাণদণ্ডের আজ্ঞার মধ্যে 
হেষ্টিংসের হাত ছিল। সুপ্রীম কোর্টের প্রধান বিচারপতি হেহ্টিংসের বাল্যবন্ধু 
ছিলেন. বটে, কিন্ত এই বিচারে অপর তিনজন বিচারকও সম্পূর্ণভাবে অংশ- 
গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং জুরীর বারজন সভ্য ও চারজন বিচারক সকলেই 
একমত হুইয়! নন্দকুমারকে দোবী বলেন। সেকালে বিলাতী আইনে জাল 
করিবার. অপরাধে প্রাণদণ্ড হইত। দেশীয় আইনে এইব্ধপ অপরাধে 
প্রাণদপ্ডের বিধান ছিল না। বিলাতী আইন অহ্থযার়ী নন্দকুমারকে শাস্তি 
দেওয়া অগ্ঠায় হয়। 

১৭৭৬ ৃষ্টান্দে মন্সনের মৃত্যু হইল! ফলে পরিষদে হেহ্টিংসের বিপক্ষদল 
আর সংখ্যাগরিষ্ঠ রহিল না। ১৭৭৭ থুষ্টান্ষে ক্লেভারিং পরলোক গমন 
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করিলেন । ১৭৮০ খৃষ্ঠাবে ফ্রান্িসের সহিত হেষ্টিংসের দ্বন্দ যুদ্ধ হয়। ফ্রান্সিস 
আহত হন ও সুস্থ হইলে পর দেশে ফিরিয়! যান । 


স্বপগ্রীম কোর্ট 


নিয়ামক আইনে সুপ্রিম কোর্টের ক্ষমতার সীম! স্পই ভাবে নির্ধারিত 
না৷ থাকাতে অনেক গোলযোগের স্থ্টি হয়। এই আদালতের সহিত 
সপরিষদ গভর্ণর জেনারেলের সম্পর্ক এবং দেশীয় বিচারালয়গুলির সহিত 
স্বন্ধ অনির্দিষ্ট ছিল। ্ুপ্রীমকোর্টের বিচারকগণ তাহাদের ক্ষমতার অতিরিক্ত 
ব্যবহার করিবার স্বযোগ ছাড়িতে পারেন নাই । পাটনার মামলা ও কাশি 
জোড়ার মামল1 ইহারই উদাহরণ । 


হেষ্টিংসের পররাষ্ট্রনীতি : প্রথম ইঙ্গ মারাঠ যুদ্ধ 


হেষ্টিংসের সময়ে উত্তর ভারতে মারাঠ। ব্যতীত ইংরাজদের প্রতিদবশ্থী 
আর কোনও শক্তি ছিল না! । হেষ্টিংস কি ভাবে অযোধ্যা রাজ্যের শক্তি বৃদ্ধি 
করিয়! উত্তর ভারতে ইংরাজ অধিকৃত এলাকা সংরক্ষণের চে্ট। করেন তাহা 
আমর! দেখিয়াছি । ১৭৭২ খৃষ্টাব্দে পেশোয়া৷ মাধব রাও এর মৃত্যুর পর 
মারাঠা শক্তি অন্তধিরোধে দূর্বল হইয়া পড়ে। এই ম্থুযোগে বোম্বাইএর 
' ইংরাজর। কিছু লাভের আশায় মারাঠাদের দলাদলির মধ্যে অংশগ্রহণ 
করিল । মাধব রাও এর ভ্রাতা নারায়ণ রাও পেশোয়া হইয়াছিলেন। 
তাহার খুল্লতাত রঘুনাথ রাও এর চক্রাস্ত্রে তিনি নিহত হইলেন। রঘুনাথ 
রাও নিজেকে পেগোয়া বলিয়। ঘোষণ! করিলেন । কিন্তু নান! ফড়নবীশের 
নেতৃত্বে রঘুনাথের বিরুদ্ধে এক শক্তিশালী দল গঠিত হইল। তাহারা 
রখ্ুনাথকে পেশোয়! বলিয়া স্বীকার করিতে রাজী হইল ন।। অল্পকাল পরেই 
নারায়ণ রাও এর বিধবা পত্বীর এক পুত্রসস্তান জন্মগ্রহণ করিল। নানা 
ফড়নবীশের দল এই শিশুকেই পেশোয়া বলিয়। গ্রহণ করিল এবং তাহার 
নামে রাজ্য চালাইবার জন্ত এক পরিষদ গঠন করিল। এই অবন্থায় 
রঘুনাথ রাও ইংরাজদের সাহায্য প্রার্থনা করিলেন । ১৭৭৫ খ্ব্াব্দের ম্্চ 
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মামে.বো্বাই এর ইংরাজর। রঘুনাথের সহিত স্বুরাটের সন্ধি স্বাক্ষর করিল। 
ইংরাজর1 রদ্ুনাথকে একদল সৈম্ত ভাড়া দিতে রাজী হইল। পরিবর্তে 
রঘুনাথ ইংরাজদের সাল্সেট ও বেসিন ছাড়িয়া দিলেন ও ব্রোচ ও সুরাটের 
রাজস্বের একাংশ দিতে স্বীকৃত হইলেন। ইংরাজ সৈম্তের সাহায্যে রঘ্ুনাথ 
রাও আনন্দ সহরের নিকট নানা! ফড়নবীশের দলকে পরাজিত করিলেন। 

.* বোম্বাইয়ের ইংরাজর1 সপরিষদ গভর্ণর জেনারেলের অস্মতি বিনাই 
মারাঠাদের সহিত যুদ্ধে লিপ্ত হইয়াছিল। স্ুরাটের সন্ধি স্থাপন *করাতে 
হেষ্টিংসের .কোনও আপত্তি ছিল না। কিন্তু তাহার পরিষদের সংখ্যাগরিষ্ঠ 
দল এইরূপে মারাঠাদের সহিত বুদ্ধ বাধানে! অন্ঠায় হইয়াছে বলিয়া! সিদ্ধান্ত 
করিল এবং নান! ফড়নবীশের দলের সহিত মিটমাট করিবার জন্য কর্ণেল 
আপন্‌কে পুণায় প্রেরণ করিল । আপটন্‌ ১৭৭৬ খৃষ্টাব্দে পুরস্কারে মারাঠাদের 
সহিত সন্ধি স্বাপন করিলেন। ইংরাজর! রঘুনাথের পক্ষ ত্যাগ করিল। ব্যবস্থা 
হুইল .যে স্ুরাটের সন্ধি অহৃযায়ী ইংরাজর! যে সকল সুবিধা পাইয়াছিল তাহা! 
বাজায় থাকিবে, উপরম্ত ইংরাজরা বারো লক্ষ টাকা পাইবে। রঘুনাথ 
পেশোয়ার নিকট হইতে মাসহার] পাইবেন ও পুণায় অবস্থান করিবেন । কিন্ত 
'রোন পক্ষই পুরস্কারের সন্ধির সর্ত পালন করিল ন1। বোম্বাই এর ইংরাজরা! 
ব্রঘুনাথকে আশ্রয় দিল ! নানা! ফড়নবিশও তাহার দিকের সত মানিলেন ন1। 
ফিছুকাল পরেই স্ুরাটের সন্ধি সমর্থন করিয়া কোম্পানীর কতৃপিক্ষের পত্র 
ভারতে পৌঁছিল। ইতোমধ্যে বোম্বাইএর ইংরাজরা রঘুনাথের পক্ষ 
লইয়া মারাঠাদের বিরুদ্ধে পুনরায় যুদ্ধ আরভ করিল। কিন্তু ১৭৭৯ 
বষ্টাব্দে জানুয়ারী মাসে পরাজিত হইয়া ইংরাজর1 ওয়াড়গাও-এর সন্ধি 
স্বাক্ষর করিতে বাধ্য হইল। ইংরাজর! মারাঠাদের নিকট হইতে প্রাপ্ত সকল 
স্থানগুলি ছাড়িয়া দিবে ও রঘুনাথের পক্ষ ত্যাগ করিবে, এই ব্যবস্থা হইল। 
ওয়ারেণ হেষ্টিংদ এই অপমানজনক সন্ধি অগ্রাহ করিলেন এবং কর্ণেল গার্ডের 
নেতৃত্বে বাংল! হইতে একদল পৈন্ত বোম্বাই প্রেরণ করিলেন। গার্ড 
আমেদাবাদ ও বেসিন দখল করিলেন (১৭৮০ খৃষ্টাব্দ )। একদল ইংরাজ 
সৈশ্ত গোয়ালিয়র দখল করিল ও অপর একদল ১৭৮১ খৃষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে 
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সিষ্বিয়ার পৈম্দলকে পরাজিত করিল। ইংরাজর! নানাদিকে জয়ী হওয়ার 
ফলে মারাঠা নেতা মাহাদজী সিন্ধিয়| সন্ধির জন্ত ব্যস্ত হইলেন। তাহার 
মধ্যস্থতায় ১৭৮২ খুষ্টাব্দের মে মাসে সালবাইএর সন্ধি স্থাপিত হইল । ইংরাজর! 
নারায়ণ রাওয়ের পুত্র মাধব রাও নারায়ণকে পেশোয়া বলিয়া স্বীকার 
করিল। রঘুনাথের জন্য বাধিক ভাতার ব্যবস্থা হইল। সাল্সেট্‌ 
ঈংরাজদের অধিকারে রহিয়া গেল | সিন্ধিয়া তাহার রাজ্যের ইংরাজদের 
দ্বারা অধিকৃত অঞ্চল ফিরিয়! পাইলেন । 

প্রথম ই-মারাঠ! যুদ্ধের ফলে ইংরাজদের বিশেষ কোনও লাভ হইল ন1। 
তবে সালবাই-এর সন্ধির পর বিশ বৎসর মারাঠাদের সহিত যুদ্ধ না হওয়াতে 
ইংরাজদের পক্ষে অন্তান্ত শত্রুদের সহিত বোঝাপড়া করা অপেক্ষাকৃত 
ন্তজ হয়। 

১৭৭৯-১৭৮৯ ইংরাজদের পক্ষে অত্যস্ত ছুঃসময় ছিল। ওয়াডগাও-এর 
সন্ধির কথা আমর] পূর্বেই জানিয়াছি। এ বৎসর মারাঠারা হায়দ্রাবাদের 
নিজাম এবং মহীশুরের হায়দার আলি ইংরাজদের ভারত হইতে তাড়াইবার 
জন্া সঙ্ঘবদ্ধ হয়। এই ত্রিশপ্তর মিলন যদি কিছুকালের জন্তও স্থায়ী হইত 
তাহা! হইলে ইংরাজরা অত্যন্ত বিপন্ন হইত। এই সময়ে আমেরিকান 
উপনিবেশিকদের পক্ষ লওয়ার জন্য ফরাসীদের সহিত ইংরাজদের যুদ্ধ আরম্ভ হয় 
এবং ভারতে তাহার প্রতিক্রিয়৷ আরম হয়। ১৭৮০ খৃষ্টাব্দে হায়দার আলি 
কর্ণাটক অঞ্চল লুষ্ঠন করেন এবং প্র বৎসর কাঞ্চিপুরমের নিকট হায়দার 
আলির পুত্র টিপু কর্ণেল বেলীর অধীনে এক ইংরাজ সৈস্তদলকে সম্পূর্ণ 
পরাজিত করেন। * 


হায়দার আলির অভ্যুদয় 

এইখানে হায়দার আলি ও তাহার সহিত ইংরাজদের পূর্ব সম্বন্ধের কথ। 
কিছু বল! দরকার । অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে মহীশুর ওদেয়ার রাজবংশের 
অধীনে ছিল। এই বংশের রাজার] দুর্বল প্ররুতির ছিলেন। প্রধান মন্ত্রী 
নন্দরাজ প্ররুতপক্ষে মহীশূরের সর্বময় কর্তা ছিলেন। ১৭৫৫ খুষ্টাবে হায়দার 
অলির যখন মাত্র ৩৩ বৎসর বয়সঃ তখন তিনি নন্দরাজের অন্ুগ্রহে 
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ডিত্তিগুলের ফৌজদার নিযুক্ত হন। পরে তিনি ব্যাঙ্গালোর জিল] জায়গীর রূপে 
প্রাপ্ত হন এবং মহীশূরের প্রধান সেনাপতি 
নিযুক্ত হন। ১৭৬৩ খৃষ্টাব্দে হায়দার 
বেদস্থর নামক স্বান অধিকার করিয়া 
মহীশূরের সীমা বৃদ্ধি করেন এবং 
প্রচুর অর্থ প্রাপ্ত হন। ১৭৬৬ খৃষ্টাব্ধে 
মহীশূরের রাজার মৃত্যু হইলে হায়দার 
মামে মাত্র একজ্ঞন রাজ বসাইয়া 
নিজেই মহীশূরের কর্তা হন। 
হায়দার আলির অধীনে এক শক্তি- 
শালী মহ্ীশুরের অভ্যরথানে মারাঠার! 
বিচলিত হইয়া পড়ে এবং হায়দার 
আলির শক্তি খর্ব করিবার চেষ্টা করে। 
হায়দার আলি কিন্ত নিজেদের অন্তবিরোধের জন্ত 
তাহারা হায়দারের কোনও স্থায়ী ক্ষতি করিতে পারে নাই। 
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১৭৬৬ খৃষ্টাব্দে মাদ্রাজের ইংরাজর]। নিজামকে হায়দারের বিরুদ্ধে সাহায্য 
করিতে প্রতিশ্রুত হইলেন। এই সাহায্যের পরিবর্তে নিজাম উত্তর সরকার 
নামক প্রদেশটি ইংরাজদের ছাড়িয়া দ্রিতে রাজী হইলেন। মারাঠারাও 
নিজাম ও ইংরাজদের সহিত যোগদান করিল এবং মহীশুর রাজ্য আক্রমণ 
করিল। হায়দার বহু অর্থ দ্রিয়। মারাঠাদের সহিত সন্ধি ররিলেন। ১৭৬৭ 
খৃষ্টাব্দে নিজাম ও ইরাজর] মহীশূর আক্রমণ করেঃ কিন্তু নিজাম হঠাৎ 
হায়দারের সহিত সন্ধি করিয়া বসেন । ১৭৬৮ খৃষ্টাব্দে নিজাম পুনরায় হায়দারকে 
পরিত্যাগ -করিয়! ইংরাজদের দলে আসেন । যাহা হউক হায়দার বীরত্বের 
সহিত ইংরাজদের সহিত যুদ্ধ করিতে থাকেন । ১৭৬৯ খৃষ্টাব্দে তিনি মাদ্রাজের 
নাত্র পাচ মাইলের মধ্যে আসিয়া পড়িলেন। তখন ইংরাজর! হায়দারের 
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নির্দেশ মত সন্ধি করিতে বাধ্য হইল । উভয় পক্ষ পরম্পরের বিজিত স্কানগুলি 
প্রত্যর্পণ করিতে প্রতিশ্রত হইল । হায়দারের কোন শক্র তাহাকে আক্রমণ 
করিলে ইংরাজর। সামরিক সাহায্যদান করিতে স্বীকৃত হইল । 
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১৭৭১ খ্ৃষ্টাৰকে যখন মারাঠার হায়দারের রাজ্য আক্রমণ করিল তখন 
ইংরাজর1 হায়দারকে সাহায্য করিল না। ইহাতে হায়দার ক্ষুপ্ন হইলেন। 
১৭৭৯ খৃষ্টাব্দে হায়দার, নিজাম ও মারাঠাদের সহিত ইংরাজদের বিপক্ষে 
যোগদান করেন। কিন্ত নিজামের অস্থির মতির জন্য এবং মারাঠারা নিজেদের 
ব্যাপারে বিব্রত থাকার কারণে এই ত্রিশক্তি মিলনের কোনও ফল হয় নাই । 
ফ্রান্স বিদ্রোহী আমেরিকান উপনিবেশিকদের পক্ষ অবলম্বন করাতে ইংলগ্ডের 
সহিত ফ্রান্সের ১৭৭৮ থুষ্ঠান্দে যুদ্ধ আরম্ভ হয়। ভারতে ইংরাজর। ফরাসী 
অধিকৃত স্থানগুলি আক্রমণ করিল। পণ্ডিচেরী ইংরাজদের হস্তগত হইল । 
মালাবার উপকূলে মাহে ফরাসীদের একটি খাটি ছিল | এই সময়ে ইংরাজরা 
মাহে দখল করিল । মাহে বন্দর হায়দারের রাজ্যের মধ্যে অবস্থিত ছিল। 
অতএব হায়দার ইংরাজদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা! করিলেন। ১৭৮০ খুষ্টান্ধের 
জুলাই মাসে হায়দার প্রায় একলক্ষ সৈন্সহ কর্ণাটক প্রাস্তরে ঝড়ের মতন 
নামিয়া আমিলেন। তিনি পোর্টোনোভে। ও কাঞ্চিপুরম লুণ্ঠন করিলেন। 
হায়দার আলির পুত্র টিপু কর্ণেল বেলীর অধীনে এক টন্যদলকে বিধ্বস্ত 
করিলেন। মাদ্রাজের অবস্থা এইরূপ বিপন্ন দেখিয়া হেছ্টিংস প্রধান সেনাপতি 
স্টার আয়ার কুটকে দক্ষিণ ভারতে প্রেরণ করিলেন । হেহিংষের কুটনীতির 
প্রভাবে বেরারের রাজ! মাহদজী সিঙ্িয়া এবং নিজাম হায়দারের পক্ষ ত্যাগ 
করিলেন। ১৭৮১ খুষ্টাব্দে ইংরাজদের ভাগ্যাকাশ মেঘমুক্ত হইল। তাহার! 
বোম্বাই অঞ্চলে যেমন জয়ী হইতে লাগিল, মাদ্রাজ অঞ্চলেও তেমন তাহাদের 
প্রচেষ্টা সাফল্যমণ্ডিত হইল । এই বৎসর স্যার আয়ার কুট হায়দারকে পোর্টো- 
নোভোর যুদ্ধে পরাজিত করিলেন। ইংরাজর! নেগাপত্তন ও ত্রিক্কোমালী 
দখল করিল। ১৭৮২ থৃষ্টাবে ফরাসী, নৌসেনাপতি সুক্রৃযা এক নৌবহর 
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লইয়া ভারত মহাসাগরে উপস্থিত হইলেন। ইংরাজ ও ফরাসীদের মধ্যে 
অনেকগুলি নৌধুদ্ধ হওয়াতে উভয়পক্ষ ক্ষতিগ্রস্ত হইল, কিন্ত যুদ্ধের ফল 
অমীমাংসিত রহিল। স্বলযুদ্ধেও ফরাদীরা হায়দারের সহিত ইংরাজদের 
বিপক্ষ গ্রহণ করে । দক্ষিণ ভারতের ভবিষ্যত যখন এইবূপ অনিশ্চিত অবস্থায় 
তখন হায়দারের স্বাস্থ্য ভঙ্গ হইল এবং ১৭৮২ খৃষ্টাবধের ডিসেম্বর মাসে তিনি 
পরলোক গমন করিলেন। 
হায়দারের পুত্র টিপু বীরদর্পে 
ইংরাজদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালাইতে 
লাগিলেন । ১৭৮৩ খ্ু্টান্দে তিনি 
বোশ্বাই হইতে প্রেরিত সেনাপতি 
ম্যাথিওস্কে সসৈন্ঠে বন্দী করি- 
লেন। এই বৎসর ইউরোপে 
ইংরাজ ও ফরাসীদের মধ্যে 
ভাইয়ের সন্ধি স্বাক্ষরিত হয়। 
ফলে টিপু ফরাসীদের সাহায্য 
হুইতে বঞ্চিত হইলেন । ১৭৮৩ 
খুষ্টাব্ধের নভেম্বর মাসে ইংরাজর! 
টিপুর রাজধানী শ্রীরঙ্গপত্তনের টিপু সুলতান 
নিকটবর্তী হইল । এমন সময়ে মান্রাজের নৃতন গভর্ণর লর্ড ম্যাকার্টনী শাস্তি 
স্থাপনের জন্য ব্যগ্র হইয়া উঠিলেন এবং এ্ররঙ্গপত্তনের নিকটবর্তী সৈস্তাদলকে 
পশ্চাদপসরণ করিতে আজ্ঞ। দিলেন । ১৭৮৪ থুষ্টাবের মার্চ মাসে ইংরাজদের 
সহিত টিপুর ম্যাঙ্গালোর নামক স্থানে সন্ধি স্বাপিত হইল । উভয় পক্ষ পরস্পরের 
বিজিত রাজ্য প্রত্যর্পণ করিতে স্বীকৃত হইল। হেষ্টিংদ এই ব্যাপারে 
ন্যাকার্টনীর উপর অত্যন্ত বিরক্ত হইলেন। 

যাহা হউক ১৭৭৯ ও ১৭৮০ খৃষ্টাব্দে বোম্বাই ও মাদ্রাজে ইংরাজদের 
যে. শোচনীয় অবস্থা হয় তাহা হইতে হেষ্টিংসেরই অক্লান্ত চে ও পরিশ্রমে 
ইংরাজর] রক্ষা পায়। এই সকল যুদ্ধের খরচ হেষ্িংদকেই যোগাইতে হয় । 
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অতএব নানা অন্যায় উপায়ে তাহাকে অর্থ সংগ্রহ করিতে হয়। বারাণশীর 
রাজা চৈৎ সিংহের ও অযোধ্যার বেগমদের প্রতি তাহার ব্যবহারের 
জন্য তিনি ইংল্ডের কমন্স সভার নিকট অভিযুক্ত হন এবং আজিও তিনি 
ইতিহাসে নিন্দনীয় হইয়া আছেন। উপরিউক্ত ব্যক্তিদের সহিত তাহার 
ব্যবহার বুবিতে হইলে এঁ সময়ে ভারতে ইংরাজদের যে অবস্থা হয় 
তাহার পরিপ্রেক্ষিতে দেখিতে হইবে । 


চৈ সিংহের প্রতি অসদাচরণ 


হেছ্টিংসের সময়ে বারাণসী একটি করদ রাজ্য ছিল। রাজা চৈৎ সিংহ 
ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীকে বাধিক সাড়ে বাইশ লক্ষ টাকা কর দিতেন। ১৭৭৮ 
খৃষ্টাব্দে ইংরাজর1 বোম্বাই ও মাদ্রাজে যুদ্ধে লিপ্ত থাকাতে হেষ্টিংসের অর্থের 
প্রয়োজন হইল । তখন হেষ্টিংদ চৈৎ সিংহের নিকট দেয় করের উপর আরও 
পাচ লক্ষ টাকা দাবী করিলেন। ১৭৭৮১ ১৭৭৯ এবং ১৭৮০ এই তিন 
বৎসরে চৈৎ সিংহ ১& লক্ষ টাকা অতিরিক্ত কর দিলেন। ইহার পর বিহার 
প্রদেশ রক্ষার জন্য হেষ্টিংস চেৎ সিংহকে এক হাজার অশ্বারোহী সৈম্ত প্রেরণ 
করিতে আজ্ঞা করিলেন । টেৎ সিংহ এই আদেশ পালন করিতে বিলম্ব 
করিলেন। চৈৎ মিংহের উপরে হেষ্টিংসের আক্রোশ ছিলঃ কারণ তিনি 
ইহার পূর্বে গভর্ণর জেনারেলের পরিষদে হেষ্টিংসের শত্রদলের সহিত বন্ধুত্ব 
স্বাপনের চেষ্ট1] করিয়াছিলেন। হেষ্টিংস চেৎ সিংহকে সাজ! দিবার জন্ত 
সসৈন্তে বারাশসীতে উপস্থিত হইলেন এবং তাহাকে গ্রেপ্তার করিলেন। 
এই ব্যাপারে স্থানীয় লোকের! ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিল, এবং যে হাঙ্জামার সৃষ্টি 
হইল তাহার ফলে ইংরাজ দলের বহু দৈনিক নিহত হইল । হেষ্টিংস চুনারে 
পলাইয়া গেলেন । কিছুকাল পরে টৈগ্ঠ সংগ্রহ করিয়। হেষ্টিংস চৈৎ দিংহকে 
আক্রমণ করিলেন। চৈৎ সিংহ পরাজিত হইয়া মারাঠারদদের নিকট আশ্রয় 
গ্রহণ করিলেন। হেষ্টিংস চৈৎ সিংহের এক আত্মীয়কে রাজপদে মনোনীত 
করিলেন। ব্যবস্থা হইল যে নুতন রাজ! কোম্পানীকে বাধিক চল্লিশ. লক্ষ 
টাক! দিবেন । . স্বাধীন রাজার যে সকল ক্ষমতা থাকে, সেই সকল ক্ষমত! 
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হইতে তিনি বঞ্চিত হইলেন । বারাণসীর রাজ। জমিদারের পর্যায় নামিয়! 
গেলেন। 


অধোধ্যার বেগমদের উপর অত্যাচার 


, বহিঃশক্রর আক্রমণ হইতে অযোধ্য। প্রদেশ রক্ষা! করিবার জন্ত কোম্পানী 
একদল সৈম্ভ অযোধ্যার নবাবের নিকট ভাড়া দেন। নবাব আসফ উদ্দৌল! 
বিলাসব্যঘনে দিন কাটাইতেন এবং তাহার ব্যয় এত অধিক ছিল যে 
তিনি কোম্পানীর প্রাপ্য টাকা! দিতে অসমর্থ হইয়! পড়িলেন। ১৭৮১ খৃষ্টান 
যখন হেষ্টিংস অর্থ সংগ্রহে হিতাহিতজ্ঞান লুপ্ত তখন নবাবের দেয় বহু টাকা 
বাকী পড়িয়াছিল। হেষ্টিংদ সেই টাক। দাবী করাতে নবাব বলিলেন 
যেত্তাহার পৈতৃক অর্থ তাহার মাতা ও পিতামহীর নিকট গচ্ছিত আছে 
এবং তাহ! পাইলে তিনি খণশোধ দিতে পারেন। হেষ্টিংদ নবাবকে এই অর্থ 
আদায় করিতে অগ্নমতি দিলেন, কিন্তু নবাব গুরুজনদের বিরুদ্ধে কোন 
ব্যবস্থ' অবলম্বন করিতে সাহম করিলেন ন1। তখন হেষ্টিংসের আজ্ঞায় 
একদল কোম্পানীর সেন্ত ফৈজাবাদে বেগমদের প্রাসাদ দখল করিল 
এবং বেগমর! তাহাদের সঞ্চিত অর্থ কেম্পানীকে দিতে বাধ্য হইলেন । 


হেষ্টিংসের বিচার 


পাবনার ৬ তা ৫০৭ পপ উপ এ সব টপ 


ধাহাদের স্বার্থরক্ষার জন্য হেষ্টিংদ এইরূপ অন্তায় করিয়াছিলেন তাহারাও 
তাহার কার্য সমর্থন করিলেন না। ১৭৮৫ খুষ্টাঞ্ে হেষ্টিংস পদত্যাগ করিয়। 
স্বদেশে ফিরিয়! গেলেন। তাহার শক্রর1 মিলিত হইয়। তাহাকে পার্লামেন্টের 
সম্মুখে অন্তায়ভাবে রোহিল। যুদ্ধে লিপ্ত হওয়া, নন্দকুমারের ফাসির ব্যাপারে 
জড়িত থাকা, চেৎ মিংহ ও অযোধ্যার 'বেগমদের উপর অত্যাচার কর! 
ইত্যাদি নান! দফায় অভিযুক্ত করিল। সাত বৎসর ব্যাপী বিচারের পর 
হেষ্টিংস মুক্তি. পাইলেন । বার্ক, ফক্স প্রভৃতি বহু প্রসিদ্ধ ব্যক্তি হেষ্টিংসের 
বিরুদ্ধে ছিলেন। ১৮১৮ খৃষ্টাব্দে ৮৫ বৎসর বয়সে হেষ্টিংদ পরলোকগমন 
করেন।। 


ওয়ারেন হেশ্টিংসের সময়ে ভারত 
বৃটিশ গ্যসিত এলাকা 
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হেষ্টিংসের কৃতিত্ব 

ওয়ারেন হেষ্টিংদ একজণ অসাধারণ ব্যক্তি ছিলেন। ইঞঁ ইত্ডিয়া 
কোম্পানীর কর্মচারীদের মধ্যে যাহারা ভারতে বুটিশ সাম্রাজ্য স্থাপনে 
প্রধান অংশগ্রহণ করিয়াছেন তাহাদের মধ্যে ওয়ারেণ হেষ্টিংসের স্থান 
অতুলনীয় । কোম্পানীর কাগজপত্রের মধ্যে রক্ষিত হেষ্টিংসের লিখিত 
পত্রাদি পাঠ করিলে তাহার মনের প্রসারতা সম্বন্ধে কোনও রূপ সন্দেহ 
থাকে না। তাহার পরিশ্রম করিবার ক্ষমতা ছিল অলীম। তাহার সাহস, 
সহশক্তি ও মানসিক দৃঢ়তা ছিল প্রবল । তিনি কি ভাবে বাংলায় কোম্পানীর 
শাসন ব্যবস্থা গঠন করেন তাহা! আমর! দেখিয়াছি । তিনি বলেন যে 
ভারতীয়দের নিজেদের আইন ও রীতি অস্র্যায়ী শান করা উচিত। 
ভারতীয় সংস্কৃতির উপর তাহার শ্রদ্ধা ছিল। তাহার উৎসাহে হ্যাল্হেড, 
হিন্দুদের আইন সম্বন্ধে গ্রন্থ রচনা করেন। এই দেশের ভাষা, সাহিত্য ও 
ভূগোল সম্বন্ধে অন্নসন্ধানে কোম্পানীর যে মকল কর্মচারী উৎসাহী হন হেষ্টিংস 
তাহাদের মধ্যে প্রথম। স্যার উইলিয়ম জোন্নকে তিনি কলিকাতায় 
এশিয়াটিক সোসাইটি অফ. বেঙ্গল স্বাপনে সহায়ত করেন। ১৭৮১ থৃষ্টাকে 
তাহার বন্ধু মেজর রেনেল তাহার প্রসিদ্ধ 357)881 4১015 প্রকাশ করেন । 
এ বৎসর ওয়ারেণ হেষ্টিংদ মুসলমানদের শিক্ষার জন্য কলিকাত৷ মাদ্রাসা 
স্বাপন করেন। তিনি তিব্বতে ছুইবার দূত প্রেরণ করেন। কোম্পানীর 
সহিত বাণিজ্য সবন্ধ স্থাপনই মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল। তথাপি হেষ্টিংদ তিব্বতের 
সংস্কৃতি ও উদ্ভিদাদি বিষয়ে অন্রসন্ধান করিতে বলেন। হেষ্টিংসের উৎসাহে 
প্রথম বাংল! ব্যাকরণ এবং গীতার ইংরাজি অন্থবাদ প্রকাশিত হয়। 


ঢ্ভুর্থ স্পক্তিস্জেদ্ 
ভারতে রটিশ সাআাজ্োের প্রসার 


ইংলগ্ডের মন্্রিসত! ভারতীয় ব্যাপারে কি ভাবে হস্তক্ষেপ করে তাহ 
নিয়ামক আইন আলোচনার সময়ে আমরা দেখিযাছি। নিয়ামক আইন 
কয়েক বৎসর কার্যকরী থাকার ফলে উহার দোষ-ত্রটি স্পষ্টভাবে বোঝ! গেল 
এবং দোষ-ত্রটিগুলি সংশোধনের জন্ত কয়েকটি আইন বিধিবদ্ধ করা হইল। 
এই নৃতন আইন স্ুগ্রীম কোর্টের ক্ষমতার সীম] নির্ধারণ করিল এবং তাহার 
পরিষদের উপর গভর্ণর জেনারেলের ক্ষমতা বৃদ্ধি করিল । 


পিটের ইগ্ডিয়। আযাক্ট (১৭৮৪ খুষ্টাব্দ ) 


ইংলগ্ডে ওয়ারেণ হেষ্টিংসের শক্রর1 তাহার কার্যকলাপের তীব্র মমালোচন। 
করিতেছিল। ওদিকে মারাঠাদের ও মহীশৃরের সহিত যুদ্ধের ফলে কোম্পানীর 
আথিক অবস্থা দুর্বল হইয়া পড়ে এবং কোম্পানী ইংলগ্ডের মন্ত্রিপভার 
নিকট অর্থ সাহায্য ভিক্ষা করে। সরকারী সাহায্য দিতে হইলে প্রথমে 
কোম্পানীকে সংশোধন কর1 আবশ্যক এইরূপ জনমত দেখ] দিল | এই অবস্থায় 
ইংলগ্ডের প্রধান মন্ত্রী উইলিয়ম পিটু ভারতের শাসন কার্য নিয়ন্ত্রণ করিবার 
জন্ত এক নৃতন আইন প্রবর্তন করিলেন (১৭৮৪ খুঃ)। এই আইনের ফলে 
ইংলগ্ডের মন্ত্রিসভার কোম্পানীর কার্যকলাপের উপর ক্ষমত। আরও বৃদ্ধি পাইল। 
ভারতীয় ব্যাপারে ইংলগ্ডের রাজার ও কোম্পানীর দ্বৈতশাসন স্কাপিত হইল। 

পিটের ভারত আইন অন্যায়ী একটি 9০810 01 007001 ব1 নিয়ন্ত্রণ 
সমিতি স্থাপিত হইল । ছয় জন মদস্ত লইয়া! এই সমিতি গঠিত হয়। এই 
সমিতির উপর ভারত শামনের পর্যবেক্ষণভার ন্তস্ত হইল। বুটিশ মন্ত্রিসভার 
একজন সদন্ত এই সমিতির সভাপতি হ'ন। কোম্পানীর ২৪ জন পরিচালকদের 
মধ্যে তিনজনকে লইয়া একটি গোপন সমিতি (96006 00201066 ) 
স্থাপিত হইল। এই গোপন সমিতির মাধ্যমে নিয়ন্ত্রণ সমিতির আজ্ঞা ভারতে 
প্রেরণ কর! হইত। অপর ২১ জন পরিচালকদের কোনও রাজনৈতিক 
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ক্ষমতা রহিল না। অংশীদারদের সভারও € 0০070 06 [70201150015 ) 
নিয়ন্ত্রণ সমিতির দিদ্ধাস্তের উপর কোনও ক্ষমত! থাকিল না। তিনজন সদস্ত 
লইয়! গভর্ণর জেনারেলের পরিষদ গঠিত হইল । এই তিন জনের মধ্যে 
প্রধান সেনাপতি একজন । গভর্ণর জেনারেল ও তাহার পরিষদের মধ্যে 
মতভেদ হইলে গভর্ণর জেনারেলের অতিরিক্ত ভোটের সাহায্যে সমস্তার 
শীমাংস1 করিবার ব্যবস্থা! হইল । সপরিষদ গভর্ণর জেনারেলের বোম্বাই ও 
মাদ্রাজের উপর ক্ষমতা বুদ্ধি করা হইল। যুদ্ধ, শাস্তি ও দেশীয় রাজন্যবর্গের সহিত 
লম্পর্কে বোম্বাই ও মাদ্রাজ সপরিষদ গভর্ণর জেনারেলের সম্পূর্ণ অধীনস্থ 
হইল। কোম্পানীর পরিচালক মভার গোপন সমিতির অহ্ৃমতি বিনা! গভর্ণর 
জেনারেল ও তাহার পরিষদ ভারতীয় রাজন্যবর্গের সহিত কোনও যুদ্ধে লিপ্ত 
হইতে পারিবে না, এইরূপ ব্যবস্থা হইল। স্প্উভাবে বল! হইল যে ভারতে 
সাস্তরাজ্যবৃদ্ধি বুটিশ জাতির অভিমত নহে । 


লর্ড কর্ণ ওয়ালিসের নিয়োগ 

হেষ্টিংসের পদত্যাগের পর ন্ঠার জন ম্যাকৃফাস্ন্ কয়েক- 
দিনের জন্ত অস্থায়ী গভর্ণর 
জেনারেল হন। কোম্পানীর 
কর্মচারীদের উপর আম্মা ন! 
থাকাতে ইংনগ্ডের মন্ত্রীসভা 
তাহাদের মধ্য হইতে কাহাকেও 
এ গভর্ণর জেনারেলের পদে মনোনীত 
রঃ 0). 4 করিল না। ১৭৮৬ খৃষ্টাব্দে লর্ড 

রি 5 রর ৭ কর্ণওয়ালিদ গভর্ণর জেনারেল 
॥. টি: রী র্ নিযুক্ত হইয়া ভারতে আগমন 
72 করিলেন। তিনি ইংলগ্ডের এক 
% চি অভিজাত বংশের সন্তান ছিলেন 
লর্ড কর্ণগওয়ালিস্‌ এবং সৎব্যক্তি বলিয়! ভাহার খ্যাতি 


ছিল। আমেরিকার স্বাধীনতা যুদ্ধে তিনি একজন সৈম্তাধক্ষ ছিলেন। সামরিক 


1 
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ব্যাপারে অভিজ্ঞত1 থাকার জন্য তাহাকে ভারতে প্রধান সেনাপতির পদও 
দেওয়। হয় । 


তৃতীয় ইজ-মহীশুর যুদ্ধ 

ভারতীয় নৃপতিদের সহিত কোনও যুদ্ধে লিপ্ত না হওয়ার আজ্ঞা সত্বেও 
কর্ণওয়ালিস মহীশুরের স্বলতানের সহিত যুদ্ধ করেন । 

১৭৮৮ খৃষ্টাব্দে কর্ণওয়ালিস নিজামের নিকট হইতে গুণ্ট,র প্রদেশ আদায় 
করেন। তখন নিজাম ও মারাঠার1 মহীশৃরের অধিপতি টিপুকেই প্রধান শব্র 
বলিয়। গণ্য করিতেন। পর্বের এক সন্ধির সর্ত অনুযায়ী নিজাম 
কর্ণওয়ালিসের নিকট সৈম্ত সাহায্য প্রার্থনা করিলেন । নূতন ভারত আইনের 
বাধা থাকাতে কর্ণওয়ালিসের পক্ষে সাহায্য প্রেরণ কর! সম্ভব হইল ন1। 
তিনি নিজামকে পত্র দিলেন যে ভবিষ্যতে বালাঘাট অঞ্চল ইংরাজদের 
অধিকারে আসিলে তিনি নিজাম ও মারাঠাদের সাহায্য করিবেন, কিন্ত 
তাহার সৈগ্ত ইংরাজদের কোনও মিত্রশক্তির বিরুদ্ধে, বিশেষতঃ মারাঠাদের 
বিরুদ্ধে, ব্যবহার করা চলিবে ন1। মিত্রশক্তিদের মধ্যে টিপুর নাম তিনি 
উল্লেখ করিলেন না। টিপু স্পষ্টই বুঝিতে পারিলেন যে ইংরাজর৷ নিজাম ও 
মারাঠাদের সহিত যুক্ত হুইয় তাহার বিরুদ্ধাচরণ করিতে উদ্ভত ও সুবিধা 
পাইলেই তাহাকে আক্রমণ করিবে । 


আক্রমণ করিবার কারণ টিপু নিজেই ইংরাজদের যোগাইয়! দিলেন। 
তিনি ত্রিবাস্কুর রাজ্য আক্রমণ করিলেন। টিপু ইংরাজদের এক মিত্রশক্তির 
বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়াছেন এই অজুহাতে কর্ণওয়ালিস টিপুর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণ! 
করিলেন এবং নিজাম ও মারাঠাদের সহিত এক নূতন সন্ধি স্বাক্ষর করিলেন । 
১৭৯০ খৃষ্টাব্দে ডিসেম্বর মাসে কর্ণওয়ালিস স্বয়ং ইংরাজ সৈন্তের নেতৃত্ব গ্রহণ 
করেন। ১৭৯২ খুষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে টিপু পরাজিত হইয়! শ্ররঙ্গপত্তনের 
সন্ধিতে রাজী হ'ন | এই সন্ধি অনুযায়ী টিপু ভাহার রাজ্যের অর্ধেক ছাড়িয়া 
দিতে বাধ্য হ'ন। ক্ষতিপূরণ হিসাবে ভাহাকে ৩৩০ লক্ষ টাকা দিতে হয় ও 
তাহার ছই পুত্রকে ইংরাজরা জামিন হিসাবে কলিকাতায় লইয়া! আসে। 

৪ 
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টিপুর হস্তচ্যুত রাজ্যাংশ ইংরাজ, নিজাম ও মারাঠার! ভাগ করিয়া! লয়। 
ইংরাজর! মালাবার, কুর্গ, ডিস্তিগুল ও বরমহল প্রাপ্ত হয়। 

আশ্চর্যের বিষয় এই যে পিটের ভারত আইন লঙ্ঘন কর! সত্বেও ইংলগ্ডের 
মন্ত্রিসভা কর্ণওয়ালিসের কার্য সমর্থন করে এবং তাহাকে নূতন সম্মানে 
ভূবিত করে। 

মহীশূর ব্যতীত অন্ান্ত ভারতীয় নৃপতিদের সহিত কর্ণওয়ালিস্‌ মৈত্রী 
রক্ষা] করেন এবং তাহাদের পরম্পরের ঝগড়া বিবাদে নিরপেক্ষ থাকেন । 
মাহাদজী সিদ্ধিয়া অযোধ্যার উপর দৃষ্টিপাত করাতে কর্ণওয়ালিস্‌ তাহাকে 
সাবধান করিয়া দেন। 
স্যার জন্‌ শোর €১৭৯৩-১৭৯৮ ) 

কর্ণওয়ালিসের পর স্যার জন্‌ শোর ১৭৯৩ খুষ্টার্ধে গভর্ণর জেনারেল 
নিযুক্ত হন। তিনি যতদূর সম্ভব নিরপেক্ষতা নীতি অহ্্‌সরণ করেন। 
ইংরাজর! নিজামকে বিপদকালে সাহায্য করিতে প্রতিশ্রুত ছিলেন। কিন্ত 
১৭৯৫ খ্ুষ্টাব্দে যখন পেশোয়ার প্রধানমন্ত্রী নানা ফড়নবীশের নেতৃত্বে মারাঠা 
সামস্তরা একত্রিত হইয়া নিজামকে খ্্দার যুদ্ধে পরাস্ত করিল তখন শোর 
নিজামকে কোন সাহায্য প্রেরণ করিলেন ন|। ফলে নিজাম অত্যন্ত দুর্বল 
হইয়| পড়িলেন এবং মারাঠাদের শক্তি বৃদ্ধি পাইল । 

মারাঠাদের মধ্যে পুনরায় গৃহবিখাধেপ শ্থ৮ন। না! হইলে তাহাদের সহিত 
ভবিষ্যত যুদ্ধে ইংরাজর! অত্যন্ত বিপন্ন হইত ইহার সন্দেহ নাই। পেশোয়া 
মাধব রাও নারায়ণ আত্মহত্যা করিলেন । এই ঘটনার পর মারাঠাদের মধ্যে 
নানা গোলযোগ উপস্থিত হইল। অবশেষে দ্বিতীয় বাজীরাও পেশোয়া 
হইলেন, কিন্ত সকল মারাঠ| সামস্ত তাহার কতৃত্ব মানিল না এবং মারাঠাদের 
পরম্পরের মধ্যে বিবাদ চলিতে লাগিল। ১৮০০ খৃষ্টাব্দে নানা ফড়নবীশের 
মৃত্যু হইলে পর মারাঠাদের মধ্যে কোনও কেন্দ্রীয় শক্তি রহিল ন1। 
লর্ড ওয়েলেস্লী (১৭৯৮-১৮০৫) 

১৭৯৮ খৃষ্টাব্দে লর্ড ওয়েলেস্লী গভর্ণর জেনারেল পদ প্রাগ্ত হইয়া ভারতে 
আমিলেন। তখন ইউরোপে ইংরাজদের নহিত ফরাসীদের বুদ্ধ চলিতেছিল। 


টি ১৮০৫ খৃষ্টাব্দে ভারত 
তি খি রস্টি 
পা পু বৃটিশ শাঙ্জিত এলাকা [যা 
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ফরাসী সেনাপতি নেপোলিয়ন বোনাপার্ট মিশরদেশ আক্রমণ করিয়া! ভারত 
পর্যস্ত অগ্রসর হইবার কল্পনা করিতেছিলেন। নৌ সেনাপতি নেল্সনের 
অধীনে ইংরাজ নৌবহর ফরাসীদের 
পরাস্ত করিয়া তাহাদের অগ্রগতি 
রোধ করিল বটে, কিন্ত ইংরাজদের 
মনে ফরাসী ভীতি রহিয়া গেল। 
নিজাম, টিপু এবং মারাঠারা প্রত্যেকেই 
ফরাসীদের সাহায্যপ্রার্থী ছিলেন। ডি 
বয়েন্‌ নামক একজন ফরাসী জিদ্ধিয়ার 
সৈম্দলকে ইউরোপীয় রীতিতে 
শিক্ষ1 দিয়াছিলেন। নিজামও রেমণ্ড 
নামে অপর একজন ফরাসীকে 
পাশ্চাত্য পদ্ধতিতে শিক্ষিত একদল 
লর্ড ওয়েলেস্‌লী সৈম্ক গঠন করিবার জন্য নিযুক্ত 
করিয়াছিলেন । এই অবস্থায় লর্ড ওয়েলেস্লী নিরপেক্ষ নীতি ত্যাগ করাই 
শ্রেয় মনে করিলেন এবং ভারতীয় নৃপতিদের শক্তি খর্ব করিয়৷ ইংরাজদের 
একাধিপত্য স্বাপনের চেষ্টায় ব্রতী হইলেন। 
ভারতীয় শক্তিগুলি পরস্পরের সম্বন্ধে সর্ব সন্দিপ্ধ থাকার জন্য ওয়েলেস্লীর 
সম্কল্প কার্ষে পরিণত করা সম্ভব হইল। দেশীয় রাজ্যগুলির শক্তি অপহরণ 
করিয়। ইংরাজদের উপর নির্ভরশীল করিবার জন্য তিনি ইহাদের “বশ্যতামূলক 
বন্ধুত্বে আবদ্ধ করিতে লাগিলেন। বাহার! এইরূপ বদ্ধুত্বে স্বীকৃত হইলেন 
ওয়েলেস্লী তাহাদের রাজ্য বহিঃশক্রর আক্রমণ হইতে রক্ষার ভার গ্রহণ 
করিলেন । এইক্ধপ “বন্ধুর” ইংরাজদের অস্থুমতি বিন অপর কোনও রাজ্যের 
সহিত যুদ্ধবিগ্রহ চালাইতে বা! কূটনৈতিক সম্বন্ধ রাখিতে পারিবেন না, একদল 
ইংরাজ সৈগ্ধ তাহাদের রাজ্যের সীমানার মধ্যে থাকিবে এবং এই সৈগ্ভদলের 
যাবতীয় ব্যয় তাহারা বহন করিবেন। 
নিজাম সর্বপ্রথম ইংরাজদের সহিত এইক্ধপ সন্ধিতে স্বীকৃত হ'ন। মারাঠারা 
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নিজামের অবস্থা অত্যন্ত ছুর্বল করিয়া ফেলিয়াছিল। হায়দ্রাবাদ রাজ্যের 
অস্তিত্ব রক্ষাই ছুর্ধহ হইয়াছিল। কাজেই নিজামকে এইক্ষপ সন্ধিতে আবদ্ধ 
করা ওয়েলেস্লীর পক্ষে সহজ হইল (১৮০০ খৃষ্টাবব )। 


চতুর্থ মহীশুর যুদ্ধ 

তৃতীয় মহীশুর যুদ্ধে পরাজয়ের পর টিপু ইংরাজদের উপর প্রতিশোধ 
লইবার জন্য চেষ্টা করিতেছিলেন। এইজন্য তিনি ফ্রান্স ও তুরস্কের সাহায্য 
ভিক্ষা করিলেন । মরিশসের ফরাসী শাসনকর্তা যখন টিপুর সৈম্তদলে 
যোগদান করিবার জগ্ত আহ্বান প্রচার করিলেন তখন টিপু যে ফরাসীদের 
সহিত গোপনে পত্র বিনিময় করিতেছিলেন তাহা প্রকাশ পাইল। ১৭৯৯ 
খৃষ্টাব্দের ২২শে ফ্রেরুয়ারী ওয়েলেস্লী টিপুর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোবণ করিলেন । 
বোম্বাই হইতে প্রেরিত এক ইংরাজ সৈম্তদল কুর্গের নিকট টিপুর এক 
সৈন্দলকে পরাস্ত করিল। অপর একদল ইংরাজ সৈম্ত টিপুকে মালাভেলীর 
যুদ্ধে পরাজিত করিয়া! শ্রীরঙ্গপত্তন আক্রমণ করিল। টিপু রাজধানীর ছুর্গন্ধার 
রক্ষারত অবস্থায় নিহত হইলেন। ইংরাজ সৈম্ত শ্রীরঙ্গপত্তন লু্ঠন করিল । 
টিপুর রাজের কিয়দংশ ইংরাজর1 নিজামের সহিত ভাগ করিয়া লইল। 
অবশিষ্ট অংশের রাজ! হইলেন পঞ্চমবর্ধায় এক হিন্দু রাজপুত্র । যে ওদেয়ার 
রাজবংশকে রাজ্যচ্যুত করিয় হায়দার আলি মহীশুরের অধিপতি হুইয়াছিলেন, 
এই শিশু সেই বংশের । এই নুতন মহীশুর রাজ্য বশ্যতামূলক বন্ধুত্বে 
আবদ্ধ হইল। 

ভারতীয় ইতিহাসে টিপু এক ন্মরণীয় ব্যক্তি। তাহার সমসাময়িক 
নৃপতিদের ন্যায় তিনি যদি অলস ও আরামপ্রিয় হইতেন তাহ! হইলে তিনি 
ওয়েলেস্লীর “বশ্যতামূলক বন্ধুত্ব” স্বীকার করিতেন। কিন্ত তিনি নির্ভীক ও 
স্বাধীনতাপ্রিয় ছিলেন। মহীশৃরের স্বাধীনতা রক্ষা! করিবার চেষ্টায় তিনি 
প্রাণ পর্যস্ত বিসর্জন দিয়াছিলেন। তিনি প্রজাহিতৈষী ছিলেন এবং শাসন- 
কার্ধে অক্লান্ত পরিশ্রম করিতেন। তিনি গৌড় মুসলমান ছিলেন, কিন্তু হিন্দু 
মন্দিরের জন্য অর্থব্যয় করিতে কুষ্ঠিত ছিলেন না। অনেকগুলি ভাবার উপর 
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তাহার দখল ছিল এবং তাহার গ্রন্থাগারের জন্য তিনি বহু মূল্যবান গ্রন্থ 
সংগ্রহ করেন। 

ইংরাজ সৈন্যের খরচ চালাইতে না! -পারিয়! নিজাম অল্পকালের মধ্যেই 
ইংরাজদের নিকট খণী হইয়া পড়িলেন এবং মহীশূরের যে অংশ পাইয়াছিলেন 
খণের দায়ে তাহা ছাড়িয়া দিলেন। পুরাতন মহীশৃর রাজ্যের অধিকাংশই 
ইংরাজদের করতলগত হইল । 


তাঞ্জোর, স্থুরাট, কর্ণাটক ও অযোধ্যার অংশ অধিকার 


তাঞ্জোর একটি ছোট মারাঠা রাজ্য ছিল। এই রাজ্যের সিংহাসন লইয়া 
বিবাদ চলিতেছে দেখিয়। ওয়েলেস্লী তাঞ্জোরের রাজাকে ইংরাজদের 
বৃত্তিভোগী করিলেন। ম্থুরাটের নবাবের মৃত্যু হওয়াতে স্থুরাটেরও তাঞ্জোরের 
ন্যায় অবস্থ! হইল। টিপুর সহিত বড়যন্ত্রের অভিযোগে ওয়েলেস্লী কর্ণাটকের 
নবাবকে পদচ্যুত করিয়া কর্ণাটক অধিকার করিলেন। অযোধ্যার নবাবও 
তাহার রাজ্যের মধ্যে কোম্পানীর সৈম্তদল রাখিতে বাধ্য হইলেন এবং 
ইহাদের ব্যয় বাবদ গোরক্ষপুর ওরোহিলখণ্ড, গঙ্গা ও যমুনার মধ্যবর্তী দোআব 
প্রদেশ ইংরাজদের দান করিলেন । 


পেশোয়ার বশত! স্বীকার 


নিজামের সহিত বশ্যতামুূলক সন্ধির ফলে ইংরাজর! হায়দ্রাবাদ রাজ্য 
বহিঃশক্রর হাত হইতে রক্ষ/ করার দায়িত্ব গ্রহণ করিয়াছিল। মহীশৃর 
রাজ্যের নিরাপত্তা রক্ষা করার ভারও ইংরাজর! লইয়াছিল। এই অবস্থায় 
মারাঠাদের ব্যাপারে নিরপেক্ষ থাকা অসম্ভব হইল। পররাজ্য আক্রমণ 
করিয়া চউথ. আদায় ন। করিলে মারাঠার। সৈগ্বাহিনীয় খরচ বহন করিতে 
পারিত না। সেইজন্ত তাহার! প্রায়ই হায়দ্রাবাদ ও মহীশূর আক্রমণ করিত। 
কাজেই তাহাদের সংযত করা ওয়েলেস্লীর পক্ষে একাস্তই আবশ্যর হইল। 
ওয়েলেস্লী পেশোয়। দ্বিতীয় বাজীরাওকে বশ্টৃতামূলক বন্ধুত্বে আবদ্ধ করিবার 
চেষ্টা আরস্ভ করিলেন। মারাঠাদের মধ্যে কেন্দ্রীয় শক্তির অভাব ও 
গৃহবিবাদের কথ পূর্বে বল! হইয়াছে । ইহার ফলে মারাঠাদের যে অবস্থা হয় 
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তাহাতে ওয়েলেস্লীর কৃতকার্য হওয়া সম্ভব হইল। ১৮০২ খুষ্টাবে 
যশোবস্ত রাও হোলকার, দৌলত রাও সিন্ধিয়া এবং পেশোয়ার সম্মিলিত 
সৈন্দলকে পরাস্ত করিলেন। ইহার পর দ্বিতীয় বাজীরাও ভীত হহয় 
ইংরাজদের সহিত বশ্যতামূলক বন্ধুত্বে স্বীকৃত হইলেন। ১৮২ খৃষ্টাব্দে 
ডিসেম্বর মাসে বেদিনে সন্ধি স্বাক্ষরিত হইল। ইংরাজ সেনাপতি আর্থার 
ওয়েলেস্লী (পরে ডিউক্‌ অফ. ওয়েলিংটন্‌ ) পুনা দখল করিয়া বাজীরাওকে 
গদিতে বসাইলেন। পেশোয়া পদের জন্য হোলকার অমৃতরাওকে মনোনীত 
করিয়াছিলেন। এখন অযুতরাও কাশীবাসী হইলেন। ইংরাজদের অনুগ্রহে 
পেশোয়ার গদিতে বাজীরাও ন্ুুপ্রতিষ্ঠিত হইলেন বটে, কিন্তু স্বাধীনতা! 
জলাগ্জলি দিলেন। তাহার রাজ্যের মধ্যে ইংরাজ সৈন্ট রাখিতে এবং 
তাহাদের খরচ বাবদ বাধিক ২৬ লক্ষ টাক! দিতে বাধ্য হইলেন। ইংরাজদের 
অহুমতি বিনা কোনও রাজ্যের সহিত বুদ্ধ করিতে বা আলাপ আলোচন! 
করিতে পারিবেন ন1, বাজীরাও এই সর্তে স্বীকৃত হইলেন। 
দ্বিতীয় মারাঠ৷ যুদ্ধ 

পেশোয়া বশীভূত হইলেও মারাঠ৷ সামস্তর! বিনাযুদ্ধে বশ্যতা স্বীকার 
করিল না! । কিন্ত এই বিপদকালেও তাহার। একত্র হইয়! ইংরাজদের বিরুদ্ধে 
যুদ্ধ করিতে পারিল ন1। সিঙ্ধিয়া এবং বেরারের রাজ! ভোসল। নিজামের 
রাজ্যের সীমানায় সৈন্য সমাবেশ করিলেন। হোলকার তাহাদের সহিত 
যোগ দিতে অসন্ত হইলেন। ১৮০৩ খৃষ্টানদের আগস্ট মাসে যুদ্ধ আরম 
হইল। দক্ষিণ ভারতে ইংরাজ সৈগ্ভের নেতৃত্ব গ্রহণ করিলেন আর্থার 
ওয়েলেস্লী। নিজামের রাজ্যের উত্তর-পশ্চিম সীমান্তের নিকট আপাই নামক 
স্বানে মারাঠাদের সহিত ভীবণ যুদ্ধ হয় এবং কোম্পানীর সৈম্দল জয়ী হয়। 
ইহার পর আর্থার ওয়েলেস্লী আরগ্গীওতে বেরারের সৈম্তকে পরাস্ত 
করিলেন। ১৮০৩ খৃষ্টাব্দে ডিসেম্বর মাসে ভেগাসলার সহিত দেওগাওতে 
সন্ধি হইল। ভোসল! বশ্টতামূলক বন্ধুত্ব স্বীকার করিলেন। উত্তর-ভারতে 
সেনাপতি লেক্‌ দিল্লীর যুদ্ধে ও লাসাওয়ারীতে দসিক্ধিয়াকে পরাজিত 
করিলেন। হুঞ্জিঅর্জনর্গাও নামক স্বানে সিঙ্ধিয়া ইংরাজদের সহিত সন্ধি 
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করিলেন। তিনি তাহার রাজ্যের এক অংশ ছাড়িয়া দিলেন এবং 
বশ্ঠতামূলক বন্ধুত্বে আবদ্ধ হইলেন । মাত্র পাচ মাপের মধ্যে ওয়েলেস্লী 
সিদ্ধিয়৷ ও ভেপলার শক্তি খর্ব করিলেন। 

হোলকার, সিদ্ধিয়া ও ভেখাসলার সহিত যোগদান করেন নাই। এখন 
স্বাধীনতা বিপন্ন দেখিয়া তিনি যুদ্ধ করিবার সঙ্বল্প করিলেন। ইংরাজরাও 
তিন দিক হইতে তাহাকে আক্রমণ করিল। হোলকার কর্ণেল মন্সনের 
অধীনে একদল ঠসম্তকে রাজপুতানায় মুকুন্ত্রা গিরিপথে পরাস্ত করিলেন। 
তৎপরে ভরতপুরের রাজার সহিত মিলিত হইয়া তিনি দিল্লী আক্রমণ 
করিলেন। কিন্তু ১৮০৪ থুষ্টাব্ষের নভেম্বর মাসে দীগের যুদ্ধে হোলকারের 
সম্পূর্ণ পরাজয় হইল ও তিনি পাঞ্জাবে পলায়ন করিলেন । 
লর্ড কর্ম ওয়ালিস, (১৮০৫) ও স্যার জজণবার্জো (১৮০৫-১৮০৭) 

বিলাতের কর্তৃপক্ষ ওয়েলেস্লীর অগ্রসর নীতি ভীতির চক্ষে দেখিতে- 
ছিলেন। হোলকারের সহিত পুনরায় যুদ্ধ আরম্ভ ও কর্ণেল মন্সনের 
পরাজয়ের সংবাদে ত্াহার। ওয়েলেস্লীকে দেশে ফিরিয়া যাইতে আজ্ঞা 
দিলেন ও পুনরায় লর্ড কর্ণওয়ালিস্কে গর্ভনর জেনারেল নিযুক্ত করিয়! 
ভারতে পাঠাইলেন। কর্ণওয়ালিসের স্বাস্থ্য ভঙ্গ হইয়াছিল। অল্সকালের 
মধ্যেই গাজিপুরে তাহার মৃত্যু ইইল। বড়লাটের মন্ত্রণাসভার সদস্য স্যার 
জর্জ বার্লো অস্থায়ী গভর্ণর জেনারেল নিযুক্ত হইলেন। তিনি কতৃপক্ষের 
নিরপেক্ষ নীতি পূর্ণভাবে কার্যকরী করিতে উদ্যত হইলেন । তিনি যসবস্তরাও 
হোলকারকে তাহার রাজ্য প্রত্যর্পণ করিলেন ও রাজপুতানার রাজন্বর্গকে 
মারাঠাদের আক্রমণ হইতে রক্ষা! করিবার প্রতিশ্রতি দিতে স্বীক্কত হইলেন 
না। বুন্দীর রাজ! কর্ণেল মন্সন্কে বিপদের সময় সাহায্য করিয়াছিলেন । 
মারাঠার! তাহাকে আক্রমণ করিল, কিন্ত বার্লো কোনও সাহায্য করিলেন ন1। 


লর্ড মিন্টো (১৮০৭-১৮১৩) 


বার্লো অস্থায়ী বড়লাট ছিলেন। লর্ড মিন্টো স্থায়ী গভর্ণর জেনারেল 
নিযুক্ত হইয়া ১৮০৭ খুষ্টাব্বের জুলাই মাসে ভারতে আলিলেন! এই সময় 
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নেপোলিয়ন বোনাপার্টের শক্তির সম্মুখে সমগ্র ইউরোপ কম্পিত এবং 
ইংলগ্ড নেপোলিয়নের সহিত ভীবণ যুদ্ধে লিপ্ত ছিল। ফরাসীর! ইউরোপে 
জয়ী হইলেও পৃথিবীর পূর্বাঞ্চল হইতে লর্ড মিণ্টো তাহাদের বিতাড়িত 
করিলেন । লর্ড মিন্টো ফরাসী অধিকৃত 
মরিশস্‌ প্রভৃতি দ্বীপ দখল করিলেন 
এবং ফরাসী নৌবহুরকে ভারত 
মহাসাগর হইতে অপসারিত 
করিলেন । নেপোলিয়ন হল্যাণ্ড দখল 
করিয়াছিলেন । কাজেই ওলম্দাজদের 
অধিকৃত যবদ্ীপও ফরাসীদের হস্তগত 
হয়। লর্ড মিন্টোর অধীনে ইংরাজ 
সৈম্তা যবদীপ দখল করিল। 
নেপোলিয়ন এশিয়ার রাজন্ববর্গকে 
ইংরাজদের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করিতে 
চেষ্টা করিতেছিলেন। লর্ড মিণ্টো! ম্যাল্কমূকে তাহার দূত হিসাবে পারন্টে 
প্রেরণ করেন এবং এলফিনৃষ্টোনকে আফগানিস্থানে পাঠান । 

ভারতে লর্ড মিণ্টো নিরপেক্ষ নীতি অনুসরণ করিতে চেষ্টা করেন । কোনও 
কোনও ব্যাপারে তাহাকে এই নীতি ত্যাগ করিতে হয়। 


রণজিৎ সিংহের সহিত সন্ধি 

শিখদের নেতা রণজিৎ সিংহ ভিন্ন ভিন্ন শিখদলগুলি নিজের অধীনে 
আনেন এবং শতক্র নদীর পশ্চিমে অবস্থিত অঞ্চলের উপর আধিপত্য স্থাপন 
করেন। শতত্র নদীর পূর্বদিকে কতকগুলি ক্ষুদ্র শিখ রাজ্য ছিল। তাহার 
পরম্পরের সহিত সর্বদাই কলহ করিত। ইহাদের মধ্যে একজনের আমন্ত্রণে 
রণজিৎ দিংহ শতক্ত পার হইয়া লুধিয়ানা দখল করিলেন (১৮০৬ খৃঃ)। 
রণজিৎ সিংহের নিকট স্বাধীনতা হারাইবার ভয়ে এই শিখ রাজার! লর্ড 
মিণ্টোর সাহায্য প্রার্থনা করিলেন। লর্ড মিণ্টে চার্লস মেটকাফ্‌কে রণজিৎ 
সিংহের দরবারে প্রেরণ করিলেন। ১৮০৯ খ্বৃষ্টাব্বের ২৫শে এপ্রিল অযৃতসন্নে 
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মেটকাফের সহিত রণজিৎ সিংহ এক সন্ধিপত্র স্বাক্ষর করিলেন। উভয় 
পক্ষের মধ্যে স্থির হইল যে শতক্র নদীর উত্তর-পশ্চিমে রণজিৎ সিংহের রাজ্যে 
ইংরাজর! হস্তক্ষেপ করিবে ন| এবং রণজিৎ সিংহ শতদ্রু নদীর বামতটে 
অবস্থিত শিখরাজ্যগুলির স্বাধীনতা 
নষ্ট করিবেন না । বলা বাহুল্য এই 
শিখরাজ্যগুলি ইংরাজদের অধীনস্থ 
হইল। এযাবৎ যমুনা নদী বুটিশ রে ২ 


্‌ 





৮3 ২4 
অধিকৃত অঞ্চলের সীমানা! ছিল। ৫ 0০4 টান 
এখন শতন্র নদী বুটিশ সাম্রাজ্যের ৪৬ 
উত্তর পশ্চিম সীমানা! বলিয়া 
পরিগণিত হইল। রণজিৎ সিংহ 


যতদিন জীবিত ছিলেন ততদিন 


ইংরাজদের সহিত বন্ধুত্ব রক্ষা 11121101475 ৰ 
করিয়াছিলেন। | সী হর্ন এ 
লর্ড মিশ্টো অজয়গড় ও 


কালগ্রর দুর্গ অধিকার করিয়া রণজিৎ সিংহ 

বুন্দেলখণ্ডে ইংরাজদের প্রভাব স্থাপন করেন । মারাঠার মধ্যভারত ও 
রাজপুতানায় অত্যাচার করিতেছিল। কিন্তু মিণ্টো! ভারতের বাহিরে 
ফরাসীদের সহিত যুদ্ধে ব্যাপৃত থাকাতে মারাঠাদের সহিত ব্যাপক যুদ্ধে 
লিপ্ত হইতে অনিচ্ছুক ছিলেন। ফলে এই সকল অঞ্চলে অরাজকতা৷ চলিতে 
থাকে। 


লর্ড ময়র। (হেডিংস.) (১৮১৩-১৮২৩) 

১৮১৩ খৃষ্টাব্দে লর্ড ময়রা ভারতের গর্ভনর জেনারেল নিযুক্ত হইলেন। 
নেপাল যুদ্ধে কৃতিত্বের জন্য তাহাকে ১৮১৭ খৃষ্টাব্দে মাকুর্উস্‌ অফ. হেষ্টিংস্‌ 
উপাধি দেওয়া হয়। অতএব ভারতের ইতিহাসে লর্ড হে্টিংস্‌ নামে তিনি 
সমধিক পরিচিত । 


আধুনিক ভারত পরিচয় &৮(ক) 





চি পা 2৯ 
রণাজত 1সংহেব বাজ্য __- টে ০০১ 
ঙ গড ও 


(এই মানচিত্রে রণজিত সিংহের রাজ্য এবং প্রথম ও দ্বিতীয় শিখযুদ্ধের 
রপক্ষেত্রগুলি প্রদণিত হইল ) 


আধুনিক ভারত পরিচয় &৯ 
ওর্খ! যুদ্ধ 


ভর্থ! নামে এক পার্বত্য জাতি নেপালের পুরাতন রাজবংশকে উচ্ছে্ 
করিয়া পশ্চিমে শতন্র হইতে পূর্বে ভুটানের সীমান্ত পর্যস্ত এক বিরাট রাজ্য 
স্বাপন করিয়াছিল। হিমালয়ের পাদদেশে তরাই অঞ্চলও তাহাদের 
অধিকারে ছিল। ১৮০১ খুষ্টাবধে অযোধ্যার নবাবের নিকট হইতে ইংরাজর 
গোরক্ষপুর লাভ করাতে কোম্পানীর রাজ্যের উত্তর সীম। নেপালের দক্ষিণ 
সীমার সংলগ্র হয়| গর্থার! প্রায়ই সীমানা লঙ্ঘন করিয়। বুটিশ অধিরুত 
অঞ্চলে হানা দ্রিত। ১৮১৪ খৃষ্টাব্দে তাহার! বুটওয়াল অঞ্চল আক্রমণ 
করিলে লর্ড হেষ্টিংস যুদ্ধ ঘোষণা! করিলেন । এই যুদ্ধে ইংরাজরা প্রথমে 
ক্ববিধা করিতে পারে নাই । পরে: সেনাপতি স্তার ডেভিড অকৃটারলোনী 
প্রায় কাটমুণ্ডু পর্যস্ত অগ্রসর হওয়াতে নেপালীদের সহিত সগৌলী 
নামক স্বানে সন্ধি হয় (১৮১৬ খ্বঃ)। এই সন্ধির ফলে ইংরাজর! গহড়ওয়াল 
ও কুমায়ুন অঞ্চল এবং তরাই-এর অধিকাংশ লাভ: করে; নেপালীর। 
সিকিম ছাড়িয়া দেয় এবং কাঠমুওুতে একজন ইংরাজ প্রতিনিধি রাখিতে 
বাধ্য হয়। 


পিগারী দমন 


তৎকালীন ভারতে অরাজকতার স্ববিধা লইয়া নানাক্সপ দন্থ্যদল লুঠতরাজ 
করিয়। বেড়াইত। মধ্যভারতে পিগুারী নামে রস্থ্যদল সর্বাপেক্ষা কুখ্যাত । 
নানা জাতির হিচ্ছু ও মুসলমান ধর্মাবলম্বী পুরুষ ও নারী লইয়া এই দল 
গঠিত ছিল। এই দলের সর্দারগণের মধ্যে করিম খা, ওয়ামিল মহম্মদ 
ও চিতু সর্বজন পরিচিত ছিল । অধিকাংশ পিগারী দলই মারাঠ! সামস্তদের 
আশ্রিত ছিল এবং মারাঠ। সৈম্ভদলের সহিত লুন কার্ধে সহায়তা করিত । 
১৮১২ খৃষ্টাব্দে পিগুারীগণ মিরজাপুর ও দক্ষিণ বিহার অঞ্চলে হানা দেয়। 
১৮১৬ খৃষ্টাব্দে তাহার! উত্তর সরকার অঞ্চলে ভয়াবহ কাণ্ড করে। বার 
দিনের মধ্যে তাহারা ৩৪০টি গ্রাম ধ্বংস করে এবং অগণিত নরনারীর 
উপর ন্বশংস অত্যাচার করিয়া তাহাদের প্রাণনাশ করে। এই ঘটনার 


৬৩ আধুনিক ভারত পরিচয় 


পর লর্ড হেষ্টিংস পিগারীদের উচ্ছেদ করিবার সঙ্কল্প করিলেন। কোম্পানীর 
সৈল্ভদল চতুর্দিক হইতে তাহাদের ঘিরিয়া! ফেলিল এবং ১৮১৮ খৃষ্টানদের 
জানুয়ারী মাসের মধ্যে পিগুারী দলগুলিকে ছিন্নবিচ্ছিন্ন করিল। ওয়ামিল 
মহম্মদ বন্দী হইয়া আত্মহত্যা করিল। চিতু পলায়ন করিয়া আমিডগড়ের 
নিকট এক জঙ্গলে আশ্রয় লইয়াছিল। সেখানে নে ব্যাদ্রের মুখে প্রাণ হারাইল। 
আমির খ। ও করিম খাকে জায়গীর দিয়! ভদ্র জীবন যাপনের শ্বযোগ দেওয়। 
হইল। 
তৃতীয় মারাঠ। যুদ্ধ 

পেশোয়! দ্বিতীয় বাজীরাও বিপদে পড়িয়া বেসিনের সন্ধবিতে স্বীকৃত 
হইয়াছিলেন। কিছুকাল পরেই তিনি স্বাধীনত৷ ফিরিয়া! পাইবার আশায় 
ইংরাজদের বিরুঞ্জে ষড়যন্ত্র করিতে 
লাগিলেন। ইংরাজর৷ জানিতে 
পারিয়া পেশোয়াকে একটি নৃতন 
সন্ধি স্বাক্ষর করিতে বাধ্য করিল। 
তাহাকে কোঙ্কন প্রদেশ ও কয়েকটি 
দুর্গ ছাড়িয়া দ্রিতে হইল। ১৮১৭ 
খৃষ্টানদের নভেম্বর মাসে দ্বিতীয় 
বাজীরাও পুণার নিকট খরকী নামক 
স্বানে ইংরাজদের আক্রমণ করিলেন। 
পরাজিত হইয়া! পেশোয়ার সৈম্ত 
পলায়ন করিল এবং ইংরাজরা পুণ! 
দখল করিল। পেশোয়ার সহিত ইংরাজদের পুনরায় অষ্টিতে যুদ্ধ হইল। 
ইংরাজর! জয়লাভ করিল এবং পেশোয়া ইংরাজদের নিকট আত্মসমর্পণ 
করিলেন । পেশোয়া পদ লোপ পাইল। ইংরাজর1 বাজীরাওকে বাধিক 
৮ লক্ষ টাকা -বৃত্ধি দিতে প্রতিশ্রুত হইল এবং কানপুরের নিকট বিঠুর নামক 
এ্থানে বাস করিবার অস্থমতি দিল। পেশোয়ার রাজ্য বৃটিশ ভারতের 
£' অন্তভু'ক্তি হইল (১৮১৮ খুঃ)। কেবল, সাতার! ও তাহার চতুপার্শস্থ কিছু 





লর্ড হেষ্টিংস্‌ 


আধুনিক ভারত পরিচয় ৬৯ 


স্বান লইয়া একটি ছোট রাজ্য গঠিত হইল এবং ইংরাজর1 এই রাজ্য শিবাজীর 
ংশধর প্রতাপ সিংহকে দ্িল। . 

ভোসল। ও হোলকারও লুপ্ত স্বাধীনতা ফিরিয়। পাইবার আশায় 
ইংরাজদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। সীতাবলদি ও নাগপুরের 
যুদ্ধে ভৌসলার টসন্ত পরাস্ত হয়। আগ্প। সাহেব ভোসলা পাঞ্জাবে পলায়ন 
করেন। নর্ম্্দা নদীর উত্তরে অবস্থিত ভেগামল] রাজ্যের অংশ বুটিশ সম্রাজ্য- 
ভুক্ত হয়। নর্ম্দার দক্ষিণের অংশ ইংরাজরা একজন নূতন রাজাকে দান করে। 

মহিদরপুরের যুদ্ধে হোলকার পরাজিত হইয়া! সন্ধি করেন। ইংরাজরা 
হোলকারের রাজ্যের অর্ধেক অংশ কাড়িয়। লয়। সিঙ্ষিয়াকেও এক নৃতন 
সন্ধিপত্র স্বাক্ষর করিতে হয়। 

মারাঠাদের আক্রমণে ও পিগারীদের দৌরাত্বে মালব ও রাজপুতানার 
রাজ্যগুলি ছুর্দশাগ্রস্ত হইয়াছিল । তাহার! সহজেই ইংরাজদের আশ্রয়ে আসিতে 
স্বীকৃত হইল । মেটকাফ. ১৯টি রাজপুত রাজ্যের সহিত সন্ধি স্থাপন 
করিলেন। তাহারা ইংরাজদের অধীনে মিত্ররাজ্যে পরিণত হইল। জয়পুর 
উদয়পুর, যোধপুর ও বুন্দি তাহাদের মধ্যে অপেক্ষাকৃত সুপরিচিত । 

কচ্ছ প্রদেশের রাপ! ইংরাজদের সন্ধির জালে আবদ্ধ হইয়াছিলেন। ১৮১৯ 
ুষ্টাব্দে তিনি বিদ্রোহী হওয়াতে একদল ইংরাজ সৈম্ত কচ্ছের রাজধানী ভুজ 
দখল করে। রাণাকে সিংহাসনচ্যুত কর! হয় এবং একজন শিশু রাজপুত্র 
তাহার স্থানে স্থাপিত হয়। একজন বুটিশ প্রতিনিধির উপর কচ্ছ প্রদেশের 
শাসনভার স্তত্ত হয়। 

এই ভাবে লর্ড হেষ্টিংস মারাঠাদের সম্পূর্ণ শক্তিহীন করেন ও মধ্যভারতেও 
ইংরাজ প্রতৃত্ব বিস্তার করেন । শতন্র নদীর তীর হইতে কুমারিকা অস্তরীপ 
পর্যস্ত সমগ্র ভারতে ইংরাজর! সার্বভৌম শক্তিনূপে প্রতিষ্ঠিত হয় । 

ভারতের পশ্চিম উপকূলে জলদস্থ্যরা দীর্ঘকাল ধরিয়৷ উপদ্রব করিত। 
পেশোয়ার রাজ্য ইংরাজদের হস্তগত হওয়ার ফলে পশ্চিমঘাট ও আরব সাগরের 
মধ্যবর্তা ভূখণ্ডের নিরাপত্তার ভার তাহাদের উপর পড়ে । বৃটিশ নৌবহর আরব- 
সাগর,পারম্ত উপসাগর ও লোহিত সাগর হইতে জলদন্থ্যদের বিতাড়িত করে । 


৬২ 





রিচয় 
ভারত প 
আধুনিক 


আধুনিক ভারত পরিচয় ৬৩ 


লর্ড মিণ্টে! যবদ্বীপ অধিকার করিয়াছিলেন । নেপোলিয়নের পরাজয়ের 
পর ওলন্দাজর! স্বাধীনত! ফিরিয়া পাইলে ইংরাজর1 যবদ্বীপ ওলন্দাজদের 
প্রত্যর্পণ করে। ইহাতে চীন ও এশিয়ার পূর্বাঞ্চলে অন্তান্ত দেশের সহিত 
ইংরাজদের বাণিজ্য সম্বন্ধ রক্ষার অসুবিধা হইতেছিল। এই অবস্থায় লর্ড 
হেষ্টিংস সিঙ্গাপুর দ্বীপটি দখল করিলেন । তখন সেখানে মাত্র কয়েকটি দরিদ্র 
মৎনজীবি বাস করিত। এখন সিঙ্গাপুর একটি সমৃদ্ধ হর । 

ভারতে ইংরাজ প্রাধান্থ যতদূরই বিস্তৃত হউক না কেন, এ পর্যস্ত তাহার] 
দিল্লীর মোঘল বাদশাহকে ভারত সম্রাট বলিয়া আনুষ্ঠানিক ভাবে গণ্য করিত 
ও প্রতি বৎসর তাহাকে নজর প্রদান করিত। লর্ড হেহ্টিংস এই নজর প্রদ্ধান 
বন্ধ করিয়া দিলেন, কিন্ত ১৮৩৫ খুষ্টাব্স পর্যস্ত কোম্পানীর মুদ্রায় বাদশাহ শাহ 
আলমের নাম অঙ্কিত থাকিত। 

১৮২৩ খৃষ্টাব্দে লর্ড হেষ্টিংস পদত্যাগ করেন । 


্পহ্িওলম শল্িল্ছ্ছেল 


ভারতে নরজাগরণ 
কর্ণওয়ালিসের শাসন সংস্কার 


কোম্পানীর শাসনের জন্ত উন্নত ব্যবস্থা কর! ও তাহাদের কর্ষচারীদের 
মধ্যে ছুর্মীতি দূর করার উদ্বেশ্ঠে কোম্পানীর কর্তৃপক্ষ তাহাদের কর্মচারীদের 
মধ্য হইতে কাহাকেও নির্বাচিত না! করিয়া ইংলগ্ডের এক জমিদার বংশের 
সম্তান লর্ড কর্ণওয়ালিসকে বিশেষ ক্ষমতার তভূধিত করিয়৷ গভর্ণর জেনারেল 
পদে নিযুক্ত করেন | 

এই সময়ে কোম্পানীর কর্মচারীদের বেতন খুব সামান্ত ছিল। তাহার! 
কোম্পানীর নিষেধ সত্বেও বেনামী ভাবে দেশের মধ্যে ব্যবসায়ে লিপ্ত থাকিত 
এবং নান! অন্নছুপায়ে অর্থ উপার্জন করিত। ইহা বন্ধ করিবার জন্ত 
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কর্ণওয়ালিস তাহাদের বেতন বৃদ্ধি করিলেন। বারাণসীতে কোম্পানীর 
আবাসিক মাসিক ১০০০২ টাক! বেতন পাইতেন। কিন্তু তাহার আয় ছিল 
বাধিক প্রায় ৫ লক্ষ টাকা। কর্ণওয়ালিল তাহার বেতন মাসিক ৫০০০২ টাক! 


নির্ধারিত করিলেন । 


রাজস্ব আদায়ের জন্য ওয়ারেণ হেষ্টিংস প্রতি জেলায় একজন ইংরাজ 
কালেক্টর নিযুক্ত করেন। ইহার! রাজস্ব আদায় করিত ও দেওয়ানী মামলার 
বিচার করিত। কর্ণওয়ালিস এই ছুই কার্য পৃথক কর্মচারীর হস্তে ন্যস্ত 
করিলেন। কালেক্টরগণের হাতে কেবল রাজস্ব আদায়ের ভার রহিল। 
দেওয়ানী বিচারের জন্ত প্রত্যেক ভিলাতে এক একজন ইউরোগীয় জজের 
অধীনে দেওয়ানী আদালত স্থাপিত হইল । জিল1 আদালত হইতে আপীল 
শুনিবার জন্ বিভাগীয় আদালত স্থাপিত হইল । সর্বোপরি রহিল কলিকাতার 
সদর দেওয়ানী আদালত । জিলার জজ.দের ম্যাজিষ্রেটের ক্ষমতাও দেওয়া 
হইল। ২০ বর্গমাইল এলাক। লইয়! ভারতীয় দারোগার অধীনে এক একটি 
থান! প্রতিষ্ঠিত হইল । জিলার জজ.-ম্যাজিষ্রেটরা! দারোগাদের কার্য 
পরিচালন। করিবার ভার পাইলেন। বিভাগীয় আদালতের বিচারকদের 
জিলায় জিলায় ঘুরিয়া ফৌজদারী মামলার নিষ্পত্তি করার ভার দেওয়া! হইল । 


শাসন ব্যবস্থায় ইউরোপীয়দের প্রাধান্য 

ওয়ারেণ হেষ্টিংস ভারতীয়দের সাহায্যে শাসনকাধ্য পরিচালন। করার 
পক্ষপাতী ছিলেন। কিন্তু কর্ণওয়ালিস দেশীয় লোককে দায়িত্বশীল পদে নিযুক্ত 
করার বিরোধী ছিলেন। তাহার সময় হইতেই আমাদের দেশের শাসন- 
ব্যবস্থায় ইউরোপীয় কর্মচারীদের প্রাধান্য স্কাপিত হয়। ইউরোপীয়রাই 
কালেক্টর ও জজ, ম্যাজিষ্ট্রেট নিযুক্ত হইত। -ভারতীয়র! কেবলমাত্র নিম্স্তরের 
কর্মচারী হইতে পারিতেন। এই নীতির ফলে ক্রমশঃ দেশে অসন্তোষের ত্ষটি 
হয়। এ দেশে যথেষ্ট ইউরোপীয় না থাকাতে এবং ব্যয় সংকোচের উদ্দেশ্টে 
কর্ণওয়ালিস্‌ জেলার সংখ্যা কমাইয়।৷ দেন। জ্ুতরাং জেলাগুলির আয়তন 
আরও বৃদ্ধি পাইল এবং এক একজন জেলা জজের নিকট মামলার সংখ্যাও 
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তদহুন্ধপ অধিক হুইল । ফলে বভ মামল! দীর্ঘকাল ধরিয়া অমীমাংদিত 
অবস্থায় পড়িয়া থাকিত। এইরূপ অন্ুুবিধা সত্বেও কর্ণওয়ালিন ভ:রতীয়দের 
দায়িত্বপূর্ণ প্র দান করিতে অসম্মত ছিলেন। কর্ণওয়ালিমের আমলে 
উত্তরকালের ধিভিল সাভিসের সুচনা! হইয়াছিল বল] যাইতে পারে । 


চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত 


আমর] দেখিয়াছি যে ওয়ারেণ হেষ্টিংল যাহার। সর্বাপেক্ষা বেশী টাক 
খাজন৷ দিতে স্বীকৃত হইল তাহাদের সহিত ১৭৭২ খুষ্টাব্দে পাঁচ বৎসরের 
মেয়াদে জমির রাজস্ব আদায়ের বন্দোবস্ত করেন। ইজারাদারর] লোভে 
পড়িয়। জমি হইতে ন্তায্যভাবে যাহ পাইতে পারা যায় তাহার অধিক খাজন৷ 
দিতে প্রতিশ্রত হইল । তাহাদের মধ্যে অনেকে কবকদের উপর অত্যাচার 
করিয়াও তাহাদের দেয় খাজনার অনুরূপ রাজন্ব আদায় করিতে পারিল না 
এবং তাহাদের নিকট কোম্পানীর বহু টাক বাকী পড়িয়া! গেল। অতএব 
১৭৭৭ থৃষ্টাব্দের পর কতৃপক্ষের আজ্ঞায় হেষ্টিং ইজারাদারদের সহিত বাধিক 
বন্দোবস্ত করিতে লগিলেন। প্রতি বৎসর নৃতন বন্দোবন্তের সময় খাজনার 
হার বৃদ্ধি পাইতেছিল। একাধারে কৃষকর1 উৎপীড়িত হইতেছিল এবং বহু 
থাজনাও বাকী পড়িতেছিল। ১৭৮৯ খৃষ্টাব্দে স্যার জন্‌ শোরের উপদেশে 
ইজারাদারদের সহিত দশ বৎসরের অন্য বন্দোবস্ত করা হইল । ইহা দশশাল! 
বন্দোবস্ত নামে পরিচিত | শোরের মত উপেক্ষা! করিয়! কর্ণওয়ালিস চিরস্থায়ী 
বন্দোবস্তের পক্ষে বছ যুক্তি দেখায়! বিলাতে পত্র দ্রিলেন। বোর্ড অফ- 
কণ্টোলের সভাপতি ভাগ্ডান ও ইংলগ্ডের প্রধান মন্ত্রী পিট কর্ণওয়ালিসের মত 
সমর্থন করিলেন। রাজস্বের হার নিদিঞ& করিয়! দিয়] ইজারাদারদের সহিত 
চিরকালের জন্ত বন্দোবস্ত করাই স্থির হইল এবং ১৭৯৩ খৃষ্টাব্দে বাংলা, 
বিহার ও উড়িষ্যায় চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রচলিত হইল। স্থির হইল যে, 
ইজারাদাররা যতদিন নির্দিষ্ট রাজস্ব দিবেন ততদিন জণির সম্পূর্ণ স্বত্বাধিকারী 
থাকিবেন। নির্দিষ্ট দিনের মধ্যে রাজত্ব দিতে ন1 পারিলেই হুর্যান্তের সঙ্গে 
তাহাদের জমিদারী ক্রোক কর! হইবে। 
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চিরস্থান্ী বন্দোবস্তের ফলাফল £ দেশের মুলধন ভূমিতে প্রয়োগ 


এতিহাসিকদের মধ্যে এই চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের পক্ষে ও বিপক্ষে বহু তর্ক 
বিতর্ক হইয়া গিয়াছে । প্রতিবৎসর বা কয়েক বৎসর পরপরই ভূমি রাজস্ব 
নিলাম করার ব্যবস্থা কোম্পানীর দিক দিয়া এবং দেশের দিক দিয়া ক্ষতিকর 
ছিল। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের দ্বারা কোম্পানী একটি নিদিষ্ট অঙ্ক ভূমি রাজস্ব 
হিসাবে পাইবার ব্যবস্থা করিল। ইজারাদারদের ভূমির স্বত্বাধিকারীতে 
পরিণত করিয়া কোম্পানার অনুগত এক জমিদার শ্রেণীর স্টি করাও 
ইংরাজদের উদ্দেশ্য ছিল। কিন্তু প্রজাদের নিকট হইতে খাজনা আদায় 
করিতে না পারিয়! এবং কোম্পানীর নির্ধারিত খাজন! ন! দিতে পারিয়া বহু 
জমিদারী ক্রোক হইল। পাঁচশালা, দশশাল! এবং চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সময় 
বহু পুরাতন অভিজাত বংশের লোকর! জমি নিলামে ডাকিয়৷ লইয়াছিল। 
তাহাদের মধ্যে অনেকে হুর্যান্ত আইনের ফলে জমিদারী হারাইল। ব্যবসা- 
বাণিজ্যে সঞ্চিত অর্থের সাহায্যে এক নূন শ্রেণীর লোক এই সকল জমিদারী 
ক্রয় করিল এবং অনেক পুরাতন অভিজাত বংশ সামান্য দরিদ্র 
অবস্থায় দিন কাটাইতে লাগিল | এই সময়ে বু ব্যবসায়ী ব্যবসা-বাণিজ্য- 
ত্যাগ করিয়! জমিদার হইয়া বসে। এই শ্রেণীর মধ্যে অবাঙ্গালী অনেক ছিল। 
কালক্রমে শাস্তি ও শৃঙ্খলার ফলে দেশ অধিকতর সমৃদ্ধ হওয়াতে যে মকল 
পুরাতন জমিদারর1 টিকিয়া৷ ছিল, তাহার এবং নূতন জমিদারর1 লাভবান 
হইল। তাহার বেশী হারে কৃষকদের নিকট হইতে খাজন1 আদায় করিতে 
পাবিল, কিন্ত কোম্পানাকে তাহাদের লাভের অংশ দিতে হইল না । কোনও 
কোনও জমিদার তাহাদের বাড়তি লাভের অংশ জনহিতকর কার্যে ব্যয় 
করিত। আবার কেহ কেহ প্রজাদের উপর অত্যাচার করিয়া! অত্যধিক 
খাজনা আদায় করিত এবং সেই অর্থ বিলাসব্যসনে ব্যয় করিত। চিরস্থায়ী 
বন্দোবস্তের সময় প্রজাদের স্বার্থরক্ষার জন্য কোনও নিয়ম বিধিবদ্ধ হয় নাই। 
বহুকাল পরে কয়েকটি আইনের দ্বার! জমিদারদের উৎপীড়ন হইতে প্রঙ্জাদের 
বক্ষ করার জন্য ব্যবস্থা কর। হয়। 
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১৮১৩ থুষ্টাব্দের চার্টার আ্যাক্ট 


১৭৭৩ খুষ্টান্দে যখন নিয়ামক আইন বিধিবদ্ধ হয় তখন ইষ্-ইতিয় 
কোম্পানীর সনন্দের মেয়াদ আরও কুড়ি বৎসরের জন্ত বাড়াইয়া দেওয়া হয়। 
এই কুড়ি বৎসর পুর্ণ হইবার সময়ে সময়ে ইংলগ্ডের ব্যবসায়ীরা কোম্পানীর 
ভারতে বাণিজ্য করিবার একচেটিয়া অধিকারের বিরুদ্ধে আন্দোলন আরম্ভ 
করে। লর্ড কর্ণওয়ালিসের চেষ্টায় ১৭৯৩ খুষ্টাবন্ে কোম্পানীর ভারতে 
একচেটিয়া ব্যবমায় করিবার আবিষ্কার আরও ২০ বৎসরের জন্য দেওয়! 
হয়। অন্তান্ত বণিকদের মাত্র ৩০০০ টন মাল পাঠাইনার অধিকার দেওয়! 
হয় এবং তাহাও এত প্রকার সর্তে যে তাহাদের পক্ষে এই অধিকারের 
কোন মুল্যই রহিল না। ১৮১৩ খুষ্টাব্দে কোম্পানীর সনন্দের মেয়াদ যখন 
শেষ হইল তখন কোম্পানীর ভারতে ব্যবস1! করিবার একচেটিয়া অধিকার 
রক্ষ! করা অসম্ভব হইয়! পড়িল । সে সময়ে নেপোলিয়ন ইউরোপের কোনও 
বন্দরে বুটিশ সামগ্রী প্রবেশ নিষেধ করিয়] দিয়াছিলেন। ফলে ইংলগ্ডে এক 
অর্থনৈতিক সঙ্কট উপস্থিত হইয়াছল। এই অবস্থায় ইষ্ট-ইপ্ডিয়া কোম্পানীর 
ভারতে তথ! প্রাচ্য জগতে ব্যবসায় করিবার একচেটিয়া অধিকার রক্ষা কর! 
অসভ্ভব হইল। সকল বৃটিশ বণিককেই ভারতে ব্যবস! করিবার অহ্ৃমতি 
দেওয়। হইল । . কোম্পানীকে কেবলমাত্র চীন দেশে আরও কুড়ি বৎসরের 
জন্ত একচেটিয়। ব্যবসা করিবার অধিকার দেওয়! হইল । 

কোম্পানী খৃষ্টান ধর্মপ্রচারকদের ভারতে আদিবার অন্থমতি দ্বিতে 
অনিচ্ছুক ছিল। এখন বিশেষ অনুমতি পত্র লইয়া তাহাদের ভারতে 
আসিবার স্থুযোগ দেওয়া! হইল। ভারতে অবস্থিত ইউরোগীয়দের ক্রিয়া- 
কর্মের জন্য এবং আধ্যাত্মিক প্রয়োজনে কলিকাতায় একজন বিশপ. ব। প্রধান 
ধর্মযাজক এবং তিনজন অপেক্ষাকৃত নিয়শ্রেণীর যাজক নিযুক্ত হইল । 
১৮১৩ খুষ্টাৰের সনন্দে ভারতীয়দের শিক্ষার উন্নতির জন্ত বাধিক এক লক্ষ 
টাক! বরাদ্দ করা হইল। বুটিশ আমলে শিক্ষার জন্য ভারত গভর্নমেণ্টের 
এই প্রথম দান। . 
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অবাধ বাণিজ্যের ফলে ভারতে অর্থ নৈতিক অবস্থা 

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে ইংলগ্ডে শিল্প বিপ্রবের সথচন! হয়। কলের 
সাহায্যে তৈয়ারী করিতে পারায় অল্পব্যয়ে বহুল পরিমাণে সামগ্রী উৎপাদন 
কর! সম্ভব হইল । এই সকল দ্রব্য বিক্রয় করিবার জন্য ব্যবসায়ীর! বাজার 
খুঁজিতে লাগিল। এমন সময়ে বুটিশ ব্যবসায়ীরা ভারতে অবাধ বাণিজ্য 
করার স্থযোগ পাইল । বুটেনে তৈয়ারী মালে ভারতের বাজার ক্রমশঃ ছাইয়া 
গেল। ভারতীয়রা হাতে অত্যন্ত উৎকুষ্ট নানারূপ দ্রব্য তৈয়ারী করিত। 
এ দেশের কুটীর শিল্প বিশ্ববিখ্যাত ছিল। কিন্তু কলে তৈয়ারী বিদেশ হইতে 
আগত স্থুলভ দ্রব্যের সহিত ভারতীয় কুটীর শিল্প প্রতিযোগীতায় টিকিতে 
পারিল না। ফলে আমাদের দেশের কুটীর শিল্প বিনষ্ট হইল । ইউরোপীয় 
ব্যবসায়ীর! অল্পমূল্যে ভারত হইতে কীচা মাল ক্রয় করিগ্ন! নিজেদের দেশে 
চালান করিতে লাগিল এবং সেই কাচা মালে প্রস্তুত সামগ্রী এ দেশে রপামী 
করিয়৷ প্রচুর অর্থ উপার্জন করিতে লাগিল । কৃষিকার্য ব্যতিরিকে ভারতীয়দের 
অন্ন সংস্থানের বিশেষ আর কোনও উপায় রহিল না। শিল্প ও বাণিজ্য ক্রমশঃ 
ইউরোপীয়দের হাতে চলিয়া! গেল। তাহার! ভারতে বড় বড় বাণিজ্য 
প্রতিষ্ঠান গড়িয়। তুলিল। ভারতীয়র| এই সকল প্রতিষ্ঠানে এবং কোম্পানীর 
শাসন ব্যবস্থায় নিম্ন শ্রেণীর চাকরি করিতে লাগিল এবং ক্রমশঃ এক চাকরি- 
জীবি সম্প্রদায়ের স্ষ্টি হইল । অর্থবান ভারতীয়র! ব্যবসায় ক্ষেত্র ত্যাগ করিম! 
তাহাদের মূলধন জমিতে খাটাইতে লাগিল। ভারতীয়রা মোটামুটি 
ভূম্যধিকারী, কষক ও চাকরিজীবি এই তিন শ্রেণীতে বিভক্ত হইল । 


উনবিংশ শতাব্দীর নবজ্বাগরণ 

ভারতে বুটিশ প্রাধান্ত স্থাপিত হওয়ার সঙ্গে পাশ্চাত্য শিক্ষা! ও সংস্কৃতি 
এদেশে বিস্তার লাভ করে। আমাদের শিক্ষাপদ্ধতি ও চিস্তাধার! পাশ্চাত্য 
ভাবধারায়-প্রভাবান্বিত হয় । ইহার ফলে মানসিক ক্ষেত্রে এক নবজাগরণের 
স্থপ্টি হইল। পুরাতন ভারত নব জাত ইউরোপীয় কৃষ্টির সোনার কাঠির 
স্পর্শে নৃতন প্রভাতে চক্ষু উদ্মীলিত করিয়া! এক নৃতন জগত দেখিতে পাইল। 


রা 
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শতাব্দীর পর শতাব্দী যাহ! অন্ধ বিশ্বাসে মানিয়! লইয়াছিল তাহা যুক্তির দ্বার! 
বিচার করিয়। লইতে আরম্ভ করিল। অতএব সাংস্কৃতিক, সামাজিক ও 
ধর্মনৈতিক ক্ষেত্রে আমূল পরিবর্তনের স্থচনা হইল । মধ্যযুগ হইতে ভারত 
আধুনিক যুগে পদক্ষেপ করিল । 


এনা রায় (১৭৭৪-১৮৩৩ ) 


এই নবযুগের প্রভাত-হুর্য ছিলেন রাজ! রামমোহন রায়। রামমোহনের 
সংস্কৃত ভাষায় ও হিন্দু শাস্ত্রে গভীর জ্ঞান ছিল। তিনি পুরাতন শাস্ত্রের 
সাহায্যে প্রমাণ করিতে চাহিলেন 


যে হিন্দুরা পৌভ্তলিক বা বনু 
দেবতার উপাসক নহে । ব্রঙ্গই 


তাহাদের একমাত্র উপাম্ত। বহু 
যুগের আবর্জনা হিন্দু ধর্মের দেহে 
জমাট হইয়া তাহার প্রকৃত স্বরূপ 
আবৃত করিয়াছে এবং হিন্দু ধর্ম 
নানারপ অনুষ্ঠানে পর্যবসিত 
হইয়াছে। এই অবস্থায় হিন্দু 
সমাজও নানা কুসংস্কারে আচ্ছন্ন 
হইয়া পড়িয়াছে»_অতএব হিন্দুদের 
কুসংস্কার মুক্ত করিতে হইবে। রাজা রামমোহন রাঁয় 
তিনি হিন্দুদের পুরাতন শাস্ত্রের সাহায্যে তাহার বক্তব্য প্রমাণ করেন। 
তাহার যুক্তি জনসাধারণের নিকট উপস্থিত করার জন্ত বাংল! ভাষায় 
তাহাকে বহু প্রবন্ধ লিখিতে হয়। বছ পণ্ডিত তাহার মত খণ্ডন করিবার 
চেষ্টা করে । এই সকল তর্কবিতর্কের ফলে বাংল! গছ সাহিত্য সমৃদ্ধ হয়। 

তাহার ধর্মমত প্রচার করিবার জন্য তিনি ১৮২৮ খৃষ্টাব্দে একটি সংস্থা গঠন 
করেন। ইহাই ভবিষ্যতে ব্রাহ্মদমাজে পরিণত হয় | 

রামমোহন পাশ্চাত্য শিক্ষা! প্রবর্তনের পক্ষপাতী ছিলেন। আমরা! 
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দেখিয়াছি যে ১৮৩১ খৃষ্টাব্ডের চার্টার আা্টে ভারতীয়দের শিক্ষার জন্য বাধিক 
একলক্ষ টাক] বরাদ্ধ কর হয়। এই অর্থ যখন সংস্কৃত, আরবী ও ফারসী 
শিক্ষার জন্য ব্যয় কর! হইতে লাগিল তখন রামমোহন তৎকালীন বড়লাট 
লর্ড আমহাঞ্টের নিকট তীব্র প্রতিবাদ জানান । প্রতিবাদে তিনি বলেন যে 
সংস্কৃত শিক্ষা এই দেশকে অন্ধকারেই রাখিয়। দিবে ; বরং এই অর্থের সাহায্যে 
পদার্থ বিজ্ঞান, রসায়নবিদ্ভা ও শরীর বিজ্ঞান অধ্যয়নের জন্য একটি 
উচ্চবিদ্যালয় স্বাপন কর। উচিত। ডেভিড হেয়ারের সহযোগীতায় রামমোহন 
কয়েকজন ভারতীয় ও ইউরোপীয়দের লইয়! পাশ্চাত্য-শিক্ষ! প্রচলনের জন্য 
একটি সমিতি গঠন করেন। উভয়ে মিলিয়া ১৮১৭ খষ্টান্দে হিন্দু কল্জে স্থাপন 


করেন। এই হিন্দু কলেজই পরবর্তীকালে হেয়ার স্কুল ও প্রেসিডেন্সী কলেজে 
পরিণত হয়। 


হিন্দু সমাজ নান! কুসংস্কারে আচ্ছন্ন হইয়া পড়িয়াছিল। রামমোহন 
সমাজ সংস্কারের জন্য বহু চেষ্টা করেন। লর্ড হেষ্টিংসের গভর্ণমেণ্ট যখন 
কতকগুলি ক্ষেত্রে সতীদাহ বেআইনী বলিয়া ঘোষণা করেন তখন গোড়া 
হিন্দুরা সরকারের নিকট এই আইন রদ করিবার জন্য আবেদন করেন। 
রামমোহন এই আবেদনের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ করিয়! গভর্ণর জেনারেলকে 
পত্র দেন। গভর্ণমেণ্টের আইন অমান্ত হইতেছে কি না দেখিবার জন্ত তিনি 
একটি সমিতি গঠন করেন । ১৮২১ খুষ্টাব্দে যখন লর্ড বেন্টিঙ্ক সতীদাহ সকল 
ক্ষেত্রেই বেআইনী বলিয়া ঘোষণা করেন. তখন বহুলোকের স্বাক্ষর সম্বলিত 
এক প্রতিবাদ পত্র গভর্ণর জেনারেলের নিকট পেশ করা হয় এবং বিলাতেও 
এই ব্যাপার পুনধিচার করিবার প্রার্থনা! জানান হয়। রামমোহন এই লকল 
চেষ্টা বাধ! দিবার জন্য বড়লাটকে অভিনন্দন পত্র প্রেরণ করেন এবং স্বয়ং 
বিলাত যাত্র! করেন। তাহার চেষ্টায় ইংলগের সর্বোচ্চ আদালত বেন্টিঙ্কের 
পক্ষ সমর্থন করে। রামমোহন বহু-বিবাহ্‌ প্রথার বিরোধী ছিলেন এবং বিধব! 
বিবাহ সমর্থন করিতেন । 

সংবাদপত্রের স্বাধীনতা রক্ষা করার জগ্ঘও রামমোহন পরিশ্রম করেন। 
পক্যালকাট1! জারনাল” নামক ইংরাজী সংবাদপত্রের সম্পাদক জেমস্‌ সিন্ক, 
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বাকিংহাম তাহার সংবাদপত্রে সরকারকে ও সরকারী কর্মচারীদের যথেচ্ছ 
নিন্দা করিতেন । গভর্ণর জেনারেল মিঃ আাডাম সরকারী অঙ্গমতি বিন! 
কোনও সণবাদপত্র মুদ্রণ নিষেধ করিলেন । রামমোহন এই আইনের বিরুদ্ধে 
প্রতিবাদ জানাইলেন। কৃষকদের অবস্থার উন্নতি করিবার জন্ঠ রামমোহন 
চেষ্টা করেন। ঠসন্তদলে অধিকতর সংখ্যায় ভারতীয়দের নিয়োগ, সংহিতাকারে 
আইন লিপিবদ্ধ করা, ফারসীর পরিবর্তে ইংরাজী সরকারী ভাষা! হিসাবে 
প্রবর্তন, এই সকলের জন্যও ত্তিনি চেষ্টা করেন । কোনও নূতন আইন প্রবর্তনের 
পূর্বে নেতৃস্থানীয় ভারতীয়দের সহিত আলোচন! করার দাবী তিনি জানান। 
ভারতীয়দের মধ্যে দেশাত্ববোধ ও জাতীয়তাবোধ জাগ্রত করিবার জন্য তিনি 
অক্লান্ত পরিশ্রম করেন । 

১৩৩ খৃষ্টাব্দে ইংলগে ব্রিল্‌ সহরে রাজ! রামমোহন রায় পরলোক গমন 
করেন। 


ইংরাজী, শিক্ষার প্রসার 
7 ইংরাজর1 যখন আমাদের শালনভার গ্রহণ করে তখন এদেশের উচ্চশিক্ষার 
ব্যবস্থা ছিল টোলে ও মাত্রানাতে | ছাত্রর1 সংস্কৃত, আরবী ও ফারসী শিখিতে 
পারিত। শিক্ষার বিষয় ছিল সাহিত্য, ব্যাকরণ, ন্যায় ও দর্শন। বিজ্ঞান, 
অন্কশাস্ত্র' ইতিহাস, অর্থনীতি বা ভূগোল পাঠের কোনও ব্যবস্থা ছিল ন!। 
অতি অল্পসংখ্যক ছাত্রই উচ্চ শিক্ষা পাইত। অধিকাংশই পাঠশাল। এবং 
মক্তবে প্রাথমিক শিক্ষা লাভ করিয়! সরম্বতী দেবীর নিকট বিদায় লইত। 
বাহিরের জগতের কোনও রূপ খবর পাইত নাঃ পাইবার ইচ্ছাও রাখিত ন|। 
আমাদের দেশে ইংরাজী শিক্ষার গোড়াপত্তনের জন্য আমর] খৃষ্টান ধর্ম 
প্রচারকদের নিকট খণী। যে কল খৃষ্টান ধর্ম প্রচারক এদেশে ইংরাজী শিক্ষার 
প্রসারে সহায়তা করেন তাহাদের মধ্যে উইলিয়ম কেরী অন্ততম। তিনি 
যখন বাংলায় আসেম তখন কোম্পানীর কর্তৃপক্ষ থৃষ্ঠান ধর্ম প্রচারকদের 
ভারতে আসিবার অনুমতি দিতেন না । গোপনে তিনি দিনেযারদের একটি 
জাহাজে কলিকাতায় আসেন । কয়েকবৎসর কলিকাতায় থাকিয়া! তিনি 
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দিনেমার অধিকৃত শ্রীরামপুরে গিয়া তথায় আগত আরও কয়েকজন ব্যাপ্সিই 
প্রচারকদের সহিত মিলিত হন। লর্ড ওয়েলেস্লী দিনেমার কর্তৃপক্ষকে 
ইহাদের ভারত হইতে তাড়াইয় দিবার জন্য বলেন, কিন্তু শ্রীরামপুরের 
দিনেমার গভর্ণর এই অন্থরোধ উপেক্ষা করেন। কিছুকাল পরে লর্ড 
ওয়েলেস্লী কেরীর সম্বন্ধে মত বদলাইয়া তাহাকে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে 
বাংল, সংস্কৃত ও মারাঈী 
ভাষার অধ্যাপক নিযুক্ত 
করেন। ইহার পর কেরী 
শীরামপুরে ফিরিয়া! গিয়! 
তাহার বন্ধুদ্বয় মার্শম্যান ও 
ওয়ার্ডের সহিত যোগদান 
করেন । কেরী, মার্শম্যান্‌ 
ও ওয়ার্ড ইতিহাসে 
“আীরামপুর ত্রয়ী” নামে 
প্রসিদ্ধ। তাহারা 
শ্রীরামপুর কলেজের 
গোড়াপত্তন করেন। 
শ্রীরামপুরে তাহারা 
একটি ছাপাখানা স্থাপন 
করেন এবং বাইবেলের 
বাংলা অনুবাদ প্রকাশ করেন। ইংরাজী শিক্ষা! ও বাংল! গছসাহিত্যের 
ইতিহাসে তাহাদের দান অতুলনীয় । 

এই সময়ে বাংলাদেশে ভারতের অস্ঠান্ঠ প্রদেশ অপেক্ষা ইংরাজী শিক্ষায় 
শিক্ষিত হইবার জন্ত অধিকতর আগ্রহ দেখা যায়। আমাদের দেশের 
নেতৃস্থানীয় লোকরাও ইংরাজী স্কুল ও কলেজ স্থাপনের জন্ত অগ্রণী হু*ন। 
/এই কার্ষে তাহারা বেসরকারী ইউরোপীয়দের যথেষ্ট সাহাষ্য প্রাপ্ত 
হ'ন। ডেভিড হেয়ার ও রামমোহন হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠা করেন ও 





উইলিয়াম কেরী 
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আলেকজাগার ভাফ. নামে একজন স্কটিশ ধর্মযাজক জেনারেল আযাসেমব্রীজ 
ইনৃষ্টিটিসন্‌ স্থাপন করেন। এই কলেজ বর্তমানে “স্কটিশ চার্চ কলেজ” নামে 
পরিচিত। 

সরকারী পক্ষ হইতে প্রথমে ইংরাজী শিক্ষা বিস্তারের কোনও চেষ্টা ছিল 
না। বেসরকারী চেষ্টায় প্রথম ইংরাজী শিক্ষার প্রবর্তন হয় এবং পাশ্চাত্য 
শিক্ষা লাভের জন্য আমাদের প্রবল আগ্রহ থাকার জন্যই এই শিক্ষার ভ্রুত 
প্রচলন হয়। আমরা দেখিয়াছি যে ১৭৮১ খৃষ্টাব্দে ওয়ারেণ হেষ্টিংস 
কলিকাতায় মুসলমানদের শিক্ষার জন্য মাদ্রাসা স্থাপন কবেন। আরবী, 
ফারসী ও মুসলমান আইন শিক্ষা দিবার জন্য এই প্রতিষ্ঠানটি স্থাপিত হয় । 
১৭৯২ খৃষ্টাব্দে বারাণসীতে সংস্কৃত কলেজ স্থাপিত হয়। ১৮১৩ খৃষ্টাব্দের 
চার্টার আযান্টে ভারতীয়দের শিক্ষার জন্ত বাধিক এক লক্ষ টাকা খরচের 
ব্যবস্থা হয়। বল! হয় যে এই অর্থ দুইটি কারণে খরচ কর] যাইতে পারিবে, 
(১) ভারতে সাহিত্যচর্চার উৎকর্ষসাধন ও শিক্ষিত লোকদের উৎসাহ দান 
'এবং (২) ভারতীয়দের মধ্যে বিজ্ঞান শিক্ষার প্রসার । ১৮২৩ খৃষ্টাব্দে বাংলায় 
শিক্ষা পরিচালনা করিবার জন্ত একটি কমিটি অফ. পাবলিক ইন্প্রীকৃূশন 
নিয়োজিত হয় এবং কলিকাতায় একটি সংস্কৃত কলেজ স্থাপনের ব্যবস্থা হয় । 
এই সংস্থা সংস্কৃত, আরবী ও ফারসী পুস্তক মুদ্রণ ও সংস্কৃত কলেজ ও মাদ্রাসা 
পরিচালনায় সমস্ত অর্থ ব্যয় করিতে থাকে । কিন্তু ইংরাজী শিক্ষার জন্য 
উৎসাহী ভারতীয়র। এবং খুষ্টান ধর্মপ্রচারকর। মিলিত হইয়া পাশ্চাত্য শিক্ষা 
দানের জন্ত ক্কুল ও কলেজ স্থাপন করিতে লাগিলেন এবং ইংরাজী পুস্তক 
প্রকাশ ও বিক্রয় করিবার জন্য “স্কুল বুক সোসাইটি” নামে সংস্থার প্রতিষ্ঠা 
করিলেন। কমিটি অফ. পাবলিক ইনৃগ্রীকশন কতৃক প্রকাশিত শ্যারবী ও 
ফারসী পুস্তকের তুলনায় বহুগুণ অধিক ক্ষুল বৃক্‌ সোসাইটি কতৃক মুদ্রিত 
ইংরাজী পুস্তকের বিক্রয় হইতে লাগিল । / 

ক্রমে কোন পথ অনুসরণ করা উচিত তাহা লইয়া! কমিটি অফ. পাবলিক 
ইনৃষ্রীকশনের সভ্যদের মধ্যেই মতদ্বৈধ উপস্থিত হইল। একদল ছিলেন 
-স্কৃত ও আরবী শিক্ষার পক্ষে । অপর দল যুক্তি দেখাইলেন যে সরকারী 
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অর্থ ইংরাজীর মাধ্যমে পাশ্চাত্য শিক্ষাদানের জন্য ব্যয় করা! উচিত। প্রসিদ্ধ 
ধর্ম প্রচারক আলেকজাগার ডাফ. কমিটি অফ. পাবলিক ইন্ট্রাকশনের সভ্য 
হওয়ার ফলে এই শেষোক্ত দলের সুবিধা হইল । অচিরে তাহাদের 
মতেরই জয়লাভ হইল । ১৮৩৩ খৃষ্টাব্দে ইষ্ট ইগ্ডিয়া কোম্পানী নুতন 
সনন্দলাভ করিল । এ যাবত ভারতীয়রা কোম্পানীর নিয়পপদস্থ কর্মচারী 
হইতে পারিত মাত্র । কিন্তু ১৮৩৩ খুষ্টাব্দের চার্টার আান্টে বল1 হইল যে 
উপযুক্ত ভারতীয়দের পক্ষে উচ্চপদ অধিকারে কোনও বাধ! থাকিবে ন1। 
প্রাচীনপন্থায় শিক্ষিত লোকের পক্ষে এ সকল পদ অধিকার কর! সম্ভব ন] 
থাকাতে ভারতীয়দের মধ্যে পাশ্চাত্য শিক্ষার অধিকতর বিস্তারের আবশ্যকতা 
দেখা দিল। ১৮৩৪ খ্ুষ্টার্ধে কলিকাতায় মেডিকেল কলেজ স্থাপিত হইল 
এবং একজন বাঙ্গালী ছাত্র মধুস্থদন গুপ্ত প্রথম শব ব্যবচ্ছেদ করিলেন । 
কমিটি অফ. পাবলিক ইনষ্রাকৃূশনের নাম “কমিটি অফ. এডুকেশন্? দেওয় 
হইয়াছিল। এই সময়ে গভর্ণর জেনারেলের কাউন্সিলের আইন সচিব 
মেকলে কমিটি অফ. এডুকেশনের সভাপতি নিযুক্ত হ'ন। তিনিপাশ্চাত্য 
শিক্ষার পক্ষপাতি ছিলেন । ১৮৩৫ থুষ্টাব্দে তাহার সহিত একমত হইয়া লর্ড 
বেন্টিঙ্ক স্থির করিলেন যে সরকারী অর্থ ইংরাজী শিক্ষার জন্য ব্যয় কর] হইবে। 


১৮৪৪ খৃষ্টাব্দে লর্ড হাডিগ্জ গভর্ণর জেনারল নিযুক্ত হন। প্রতিযোগীতা- 
মূলক পরীক্ষার সাহায্যে সকল সরকারী পদে নিয়োগ করা হইবে তিনি 
এইন্ধপ নিয়ম বিধিবদ্ধ করেন। ইহার ফলে ইংরাজী শিক্ষার ভ্রুত প্রসার 
হয়। ১৮৫৪ খৃষ্টাব্দে বোর্ড অফ. কণ্টোোলের সভাপতি স্তার চার্লস্‌ উড, 
ভারতীয় শিক্ষা সম্বন্ধে তাহার প্রসিদ্ধ পত্র প্রেরণ করেন। তিনি ভারতে 
যথেষ্ট সংখ্যক প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিছ্ধালয় এবং কলেজ স্কাপন করার 
আজ্ঞা দেন। মেধাবী ছাত্রদের বৃত্তি দানের ও বেপরকারী বিদ্যালয়ে সরকারী 
সাহায্য দানের ব্যবস্থা করার কথাও তিনি বলেন। সর্বোচ্চ শিক্ষার জন্য 
কলিকাত।, বোম্বাই ও মাদ্রাজে বিশ্ববিদ্ালয় স্কাপন করিব!র শ্রস্তাবও তিনি 
দেন। এই আজ্ঞা অঙ্থযায়ী কাজ করিবার জন্ত সরকার একটি শিক্ষা! বিভাগ 
স্কাপন করে । ১৮৫৭ খুষ্টাব্দে কলিকাতা; মাদ্রাঙ্জ ও বোম্বাইতে বিশ্ববিদ্যালয় 


০০০০ 
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াপিত হয়। কলিকাত। বিশ্ববিদ্ভালয়ের প্রথম বি এ. পরীক্ষায় যে ছুইজন 
টাত্র কৃতকার্য হন তাহাদের মধ্যে একজন বন্দেমাতরম্‌ মঙ্ত্রের উদগাতা 
ক্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় । 

ইংরাজী শিক্ষার প্রসারের ফলে কি ভাবে ভারতে জাতীয়তাবোধ জাগ্রত 
ইল তাহার আলোচন। এই গ্রন্থের যথাস্থানে কর! যাইবে। 


নমতসংক্কার 


ইংরাজর] প্রথম হইতেই ভারতীযদের ধর্মবিশ্বাসে ও সামাজিক ব্যাপারে 
ম্পূর্ণ নিরপেক্ষ থাকার নীতি অন্থসরণ করে । নানারপ অন্ববিশ্বাসের ফলে 
গারতীয় সমাজে বহু কুসংস্কার প্রবেশ করিয়াছিল। কিন্তু কোম্পানার কর্তৃপক্ষ 
এদেশের লোকের মনে আঘাত দিতে অনিচ্ছুক থাকার জন্য ধর্মসংক্রাস্ত বা 
াযাজিক কোনও ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিত ন1। তাহার! খুষ্ঠান ধর্মপ্রচারকদের 
চগারতে আসিয়। ধর্মপ্রচার করিতে অনুমতি দিত না। সরকার পরিচালিত 
কানও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানেও তাহার! ধর্মশিক্ষার ব্যবস্থা করিতে অস্বীকৃত ছিল। 
কন্ত ক্রমে মানবতার দাবীতে তাহার! এ সকল ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিতে 
বাধ্য হইল। তাহার। সমাজ সংস্কার কার্ষে বু প্রগতিগীল ভারতীয়দের পূর্ণ 
[হযোগীতা পাইয়াছিল। 


যা নিবারণ 


কুসংস্কার জাত নৃশংস প্রথাগুলির মধ্যে ইংরাজ কর্তৃপক্ষ প্রথম শিশুহত্যা 
নবারণ করে । কোনও কোনও নিঃসন্তান স্ত্রীলোক দেবতার নিকট মানত 
ঢরিতেন যে তাহাদের একাধিক সন্তান হইলে একটি সন্তানকে গঙ্গামাগরের 
জমস্থলে জলে নিক্ষেপ করিবেন | মধ্য ও পশ্চিম ভারতে কন্ত। সম্তান জন্মিলে 
ত্য করার রীতি ছিল, কারণ বিবাহ দেওয়। কঠিন ছিল । ১৭৯৫ খৃঃ ও ১৮০২ 
ষ্টাব্বের আইনের দ্বার। উভয় প্রকার শিশু হত্যা দণগুনীয় বলিয়। ঘোষণ! কর 
য়। তথাপি গোপনে এইব্প হত্যা চলিতে থাকে । ক্রমশঃ পাশ্চাত্য শিক্ষা! 
। ভাবধারার প্রভাবে এই কুপ্রথা লোপ পায়। 
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দাহ নিবারণ 

ভারতবর্ষে প্রাচীন কাল হইতেই মৃত স্বামীর চিতায় আত্মবিসর্জন করা 
স্ত্রীর পক্ষে অতি পুণ্যকার্ধ্য বলিয়া গণ্য হইত । ধর্মের নামে বহু-স্ত্রীলোকের 
অনিচ্ছাসত্বেও আত্মীয় স্বজন তাহাদিগকে সহমরণে বাধ্য করিত। ১৮১২, 
১৮১৫ ও ১৮১৭ খৃষ্টাব্দে কোনও কোনও ক্ষেত্রে সতীদাহ বন্ধা করিবার জন্ত 
আইন বিধিবদ্ধ হয় । শিশুবিধবা, সম্তানসভব। বিধবা এবং শিশুসস্তানের বিধবা 
জননীর সহমরণ বেআইনি কর1 হইল । কোনও অনিচ্ছুক বিধবাকে বলপুর্বক 
বা কৌশল পূর্বক এইরূপে দাহ কর! দগুমীয় হইল। এই সকল আইন 
লতীদাহ বন্ধ করিতে পারিল না । রাজ! রামমোহন রায় বহু পরিশ্রমে সতীদাহ 
প্রথার বিরুদ্ধে জনমত গঠন করিলেন। গৌডা হিন্দুরা ১৮১৭ থুষ্টাব্দের 
আইনের বিরুদ্ধে সরকারের নিকট প্রতিবাদ জানাইলেন। রামমোহন ও 
ভরাহার সহযোগীরা সতীদাহ শাস্ত্র সম্মত নহে বলিয়া প্রমাণ দেখাইয়া! এই 
কুপ্রথ| বন্ধ করিবার আবেদন করিলেন । বড়লাট লর্ড বেন্টিকু ১৮২৯ খৃষ্টাব্দে 
সতীদাহ সর্বক্ষেত্রে বেআইনি এবং দগুনীয় বলিয়! আইন বিধিবদ্ধ করিলেন । 
ঠগী-দমন 

একস্থান হইতে আর এক স্থান যাইতে হইলে সেকালে আজকালকার 
মতন সুবিধা ছিল না । সাধারণ লোককে নির্জন পথে পদব্রে যাইতে হইত । 
সেইজন্ত লোকে সচরাচর দলবদ্ধ হইয়। পথ চলিত। ঠগী সম্প্রদায়ের 
ডাকাতর] ছল্সবেশে নিরীহ যাত্রীদের দলে মিশিয়! যাইত এবং স্থযোগ পাইলেই 
তাহাদের নির্জন স্থানে লইয়া! গিয়া হত্যা করিত। লর্ড বেন্টিংঙ্ক, কর্ণেল 
সীম্যান্‌কে ঠগী দলগুলি উচ্ছেদে করিবার ভার দেন। ১৮৩১ খৃষ্টাব্দ হইতে 
১৮৩৭ খুষ্টাব্দের মধ্যে তীম্যান্‌ প্রায় তিন হ্থা্জার ঠগী গ্রেপ্তার করেন। ক্রমে 


ঠগীদের-দৌরাত্ম বন্ধ হয়। 
টি উচ্ছেদ 

ভারতে অতি প্রাচীনকাল হইতে পণুর গ্ায় মাহুষও ক্রয় বিক্রয় হইত। 
ধনীর! মানুষ ক্রয় করিয়া তাহাদের দাস নিষুক্ত করিত। ১৮৪৩ খৃষ্টাব্দে এই 






॥| 
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দাসপ্রথা বেআইনি করা হয়। এই সময়ে ভারতে বহু সক্ষ দাস ছিল। 
দাপদের মুক্তি দেওয়ার বিরুদ্ধে কোনও আন্দোলন হয় নাই। 


নরবলি বন্ধ 


ভারতের কোনও কোনও প্রদেশে, বিশেষতঃ আদিম অধিবাসীদের মধ্যে, 
নরবলি হইত। ১৮৪৭ খৃষ্টাব্দে নরবলি বন্ধ করিবার জন্ত আইন বিধিবদ্ধ 
হয়। কেবল আইন পাশ করিলেই নরবলি বন্ধ কর! যাইবে না জানিয়া 
গভর্ণমেণ্ট কয়েকজন উপযুক্ত কর্মচারী নিযুক্ত করিলেন। ক্যাম্পবেল ও 
তাহার সহকর্মীদের চেষ্টায় এ প্রথার উচ্ছেদ হয় । 


জর” উইলিয়াম বেন্টিস্ক (১৮২৮-১৮৩৫) 


লর্ড উইলিয়ম বেনিঙ্কের প্রতি আমাদের শ্রদ্ধ। জ্ঞাপন ন| করিয়া! এই 
অধ্যায় শেষ কর যায় 
না । তিনি ১৮২৮ হইতে 
১৮৩৫ খ্ুষ্টাব্দ পর্যস্ত 
গভর্ণর জেনারেলের পদ 
অধিকার করেন । ১৮১৩ 
থুষ্টাব্দের সনন্দের মেয়াদ 
শেষ হওয়াতে ১৮৩৩ 
থৃষ্টাব্দে যখন ইষ্ট-ইস্ডিয়া 
কোম্পানী নৃতন সনন্দ 
লাভ করে তখন: বড়লাট 
“বাঙ্গলার গভর্ণর 
জেনারেলের” পরিবর্তে 
“ভারতের গভর্ণর 
জেনারেল” পদবী লাভ 
করেন। লর্ড বেটিস্ক লর্ড বেস্টিকক 
প্রথম "ভারতের গভর্ণর জেনারেল” । যে কয়জন ভারত হিতৈধী ইংরাজ 
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আমাদের কৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ রাখিয়াছে তাহাদের মধ্যে লর্ড বেন্টিস্ক অন্যতম । 
সতীদাহ নিবারণ, ঠগীদমন ও পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রসারে সহায়তা করার জন্য 
তাহার নাম ভারতের ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লিখিত রহিয়াছে । শাসন সংস্কারের 
জন্তও তিনি স্মরণীয়। সরকারের বহু বিভাগে যে অপব্যয় হইতেছিল 
বেন্টিঙ্ক তাহ! বন্ধ করেন এবং রাজন্ব বৃদ্ধির ব্যবস্থা করেন। ১৮৩৩ খুষ্ঠাব্দের 
সনন্দের ফলে সকল সরকারী পদ যোগ্য ভারতীয়দের জন্য উন্মুক্ত হওয়াতে 
বেন্টিঙ্ক বহু ভারতীয়কে উচ্চপদে নিযুক্ত করেন। তিনি পুনরায় একই 
কর্মচারীকে ম্যাজিষ্রেট ও কালেন্ুরের পদ দেন। তাহার আমলে সবজজ, 
পদের স্থপ্টি তয় এবং আদালতে ফারসীর পরিবর্তে প্রদেশীয় ভাষা ব্যবহার 
আরম হয়। 


হল স্পক্রিস্্হেল্ত 


ভারতে ব্টিশ সাজআ্াজ্ বিভ্তারের শেষ অধ্যায় 


লর্ড হেষ্টিংস যখন ভারত হইতে বিদায় গ্রহণ করেন তখন শতদ্র হইতে 
ব্রহ্মপুত্র এবং হিমালয় হইতে কুমারিকা অস্তরীপ পর্যন্ত সমগ্র ভারতে বৃটিশ 
আধিপত্য বিস্তৃত হইয়াছিল । মারাগঠাদের দমনের পর এই বিশাল অঞ্চলে 
বুটিশদের বিপক্ষে দীড়াইবার কোনও শক্তি ছিল না। কিন্তু এই সীমানার 
বাহিরে তখনও যে সকল শক্তি বিদ্ধমান ছিল তাহার ভারতে বুটিশ সাম্রাজ্য 
বিপন্ন করিতে পারে এইন্ধপ আশঙ্কা! অধুলক ছিল না। ভারতের সীমান! 
প্রকৃতির দ্বার! নির্দিষ্ট । যতদিন ন1 বুটিশ সাম্রাজ্য এই স্বাভাবিক ভৌগলিক 
সীমানা পর্যন্ত পৌছিতে পারে নাই ততদিন পর্যস্ত পশ্চিম ও পূর্ব সীমান্তে 
কোনও শক্তির উ্থান কিম্বা সম্ভাব্য আক্রমণ সম্বন্ধে বুটিশদের সচেতন 
থাকিতে হয়। এই কারণেই উত্তর-গাশ্চিম .সীমাস্তে বুটিশদের সহিত সিদ্ধি, 


আধুনিক ভারত পরিচয় ৭৯ 


আফগান এবং এ অঞ্চলের উপজাতিদের যুদ্ধ হয় এবং এই কারণেই 
পূর্বাঞ্চলেও বৃটিশদের ব্রদ্বরাজের সহিত সংঘর্ষ হয়। আবার যখন বৃটিশ 
সাম্রাজ্য ভারতের ভৌগলিক সীমান| পর্যস্ত বিস্তৃত হয় তখন সেই গণ্ডীর 
বাহিরে অবস্থিত বিদেশীয় শক্তির দ্বারা আক্রান্ত হইবার আশঙ্কা জন্মায়। 
এ যাবৎকাল বুটিশর1 নেপোলিয়নের অধীনে ফরাসী শক্তির অগ্রসরে ভীত 
ছিল। এখন তাহার রুশদের এশিয়ায় অগ্রগতি সম্বন্ধে ত্রস্ত হইয়া পড়িল। 
ভারতের সীমানার মধ্যেও বুটিশর1 তাহাদের শক্তি দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠা 
করিতে গিয়া বিপদের সম্মুখীন হইল। তাহাদের প্রভূত্ব স্থাপনের ফলে এয 
অসস্তোষের স্ষ্টি হইয়াছিল তাহা পুণ্তীভূত হইয়! এক অভূতপূর্ব বিস্ফোরণের 
স্থষ্টি হইল | 


ভারতের পুর্ব সীমানার বাহিরে সান্রাজ্য বিস্তার 


ওলন্দাজদের নিকট হইতে যবদ্ধীপ ও মশলা দ্বীপপুঞ্জ অধিকার ও 
নেপোলিয়নের পরাজয়ের পর এই সকল অঞ্চল ওলন্দাজদের প্রত্যর্পণ এবং 
সিঙ্গাপুরে ইংরাজদ্ের বসতি স্থাপন ইত্যাদি বিষয় চতুর্থ পরিচ্ছেদে আলোচনা 
করা হইয়াছে । এই পরিচ্ছেদে কি ভাবে চট্টগ্রাম হইতে সিঙ্গাপুর পর্যস্ত 
বঙ্গোপসাগরের স্মস্ত পুর্ব উপকূল ইংরাজদের হস্তগত হয় এবং ইংরাজর] 
ব্রহ্ষদেশ অধিকার করে তাহা বল! হইবে। সপ্তদশ শতাবী হইতে ব্রহ্মরাজ্যের 
সহিত ইষ্ট-ই্ডিয়া কোম্পানীর বাণিজ্যসন্বন্ধ ছিল। ক্রমে বুটিশসাভ্রাজ্যের 
পূর্বপীমান! ব্রদ্মদেশের সংলগ্ন হইল। আবার সেই সময়েই ব্রক্মদেশে 
সাত্রাজ্য বিস্তারের জন্ত ইচ্ছুক এক নৃতন রাজশক্তির অভ্যুদয় হইল । 


প্রথম ব্রন্মযুদ্ধ 


ব্রহ্মদেশের রাজা ১৭৮৪ থুগাব্দে আরাকান অধিকার করেন । ১৮১৩ খৃষ্টাব্দে 
বর্মীর মণিপুর দখল করে এবং ১৮২১ খৃষ্টাব্দে আসাম ব্রহ্মরাজ্যের অস্তভূক্তি 
হয়। বর্মীর। এইভাবে দ্রুত ভারত সীমানায় আসিয়! পড়িল। অল্নকালের 
মধ্যেই তাহার! বুটিশ অধিকৃত অঞ্চলে হানা দিল। ১৮২৪ খুষ্টান্ধে তাহার! 
কাছাড আকেমণ ফরি?ল বটিশাদর সভিত যদ্ধ অনিবার্ধা হইল | 


৮০ আধুনিক ভারত পরিচয় 


ইংরাজরা বমীদের সহিত বন্ধুত্ব বজায় রাখার বহু চেষ্টা করিয়াছিল । 
তাহার! এই উদ্দেশে ১৭৯৫ ও ১৮১২ খুষ্টাব্দের মধ্যে চারবার ব্রক্মরাজের নিকট 
দূত প্রেরণ করে। প্রতিবারেই বুটিশ দূত ব্রক্মরাজের সভায় অপমানিত 
হয়৷ কিন্তু ১৮২৪ খৃষ্টাষ্দে যখন ব্রদ্মরাজ বৃটিশ অধিকৃত অঞ্চল আক্রমণ করিলেন 
এবং বাংলাদেশ দাবী করিলেন তখন যুদ্ধ কর! ছাড়! আর গত্যস্তর রহিল 
না। ব্রহ্গরাজ তাহার প্রসিদ্ধ সেনাপতি বন্দুলাকে বহুসংখ্যক সৈন্ত সহ বঙ্গদেশ 
হইতে ইংরাজদের বিতাড়িত করিবার জন্য প্রেরণ করিলেন। গভর্ণর 
জেনারেলকে বাধিয়। আনিবার জন্ত একটি ব্বর্ণশৃঙ্খলও বন্দুলার হাতে 
দিলেন। 

তখন গভর্ণর জেনারেল ছিলেন লর্ড আমহাষ্ট (১৮২৩-১৮২৮)। ইংরাজর] 
স্থলপথ ও জলপথ দিয়! বর্মীদের আক্রমণ করিল। এক ইংরাজ নৌ-বাহিনী 
১৮২৪ খুষ্টার্ধের মে মাসে রেঙ্থুন দখল করিল। বন্দুল! চট্টগ্রাম অঞ্চলে 
ইংরাজদের সহিত যুদ্ধে জয়লাভ করিয়াছিলেন । এখন তিনি.সমুদ্রের দিক 
দিয় আক্রমণ প্রতিরোধ করিবার জন্ত রেঞ্গুনে ইংরাজ সৈম্তের সম্মুখীন হইলেন । 
পরাজিত হইয়! তিনি রেস্কুনের ছয় মাইল উত্তরে ডোনাবিউ নামক স্থানে 
ইংরাজদের জন্য অপেক্ষ! করিতে লাগিলেন । বন্দুলার সেম্তদল খুঁটির বেড়া 
রচনা করিয়া! দৃঢ়ভাবে অবস্থিত ছিল। ইংরাজর! তাহাদের আক্রমণ করিয়া 
কিছুই করিতে পারিল না। কিন্ত ইংরাজদের ভাগ্যে বন্দুলার আকম্মিক- 
ভাবে গুলির আঘাতে মৃত্যু হইল। তাহার সৈম্তদল সেনাপতির যৃত্যু সংবাদে 
পলায়ন করিল (এপ্রিল ১৮২৫ )। বন্দুল। রেঙ্ুনে চলিয়। আসাতে ইংরাজদের 
আসাম ও কাছাড় দখল কর! সহজ হয় । ১৮২৫ খুষ্টাব্দের জুন মাসে ইংরাজর! 
মণিপুর দখল করে । 

১৮২৬ থুষ্ঠাব্ধের ফেব্রুয়ারী মাসে -ইংরাজ ঠসম্ত ব্রহ্মদেশের রাজধানীর 
নিকটবর্তী হইলে হয়ান্দাবু নামক স্থানে সন্ধি হয়। ব্রক্মরাজ ইংরাজদের 
আসাম,আরাকান ও টেনাসেরিম্‌ ছাড়িয়া দেন এবং কাছাড় ও মনিপুরে 
হস্তক্ষেপ করিবেন না বলিয়া! স্বীকৃত হন। ক্ষতিপূরণ হিসাবে ইংরাজরা 
এক কোটি টাকা পায়। 


আধুনিক ভারত পরিচয় ৮১ 
দ্বিতীয় ব্রক্মযুদ্ধ 
বর্মীরা এই পরাজয়ের অপমান ভুলিতে পারিল না । ইংরাজদের উপর 


তাহাদের বিদ্বেষ প্রবলতর হইল । প্রথম ব্রন্মযুদ্ধের পর ব্রক্মরাজের সভায় 
একজন ইংরাজ প্রতিনিধি নিযুক্ত হইয়াছিলেন। বর্মীর। তাহাকে অপমান করিয়া 


এমাতদণে 
মাইল 
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তাড়াইয়! দ্িল। তাহারা ইংরাজ বণিকদের উপর অত্যাচার করিতে 


লাগিল। এই লকল ঘটনার পর বড়লাট লর্ড ডাল্হৌসী ব্রহ্মরাজের নিকট 
১ 


৮২. আধুনিক ভারত পরিচয় 


ক্ষতিপূরণ দাবী করিলেন। এই দাবীতে ব্রন্মরাজ কর্ণপাত করিলেন ন!। তখন 
ডাল্হৌসী ল্যান্বার্ট নামক একজন কর্মচারীকে রেঙ্থুনে পাঠাইলেন। ল্যান্থা্ট 
বর্মীদের একটি জাহাজ দখল করিলেন। এই ব্যাপারে ১৮৫২ খৃষ্টান দ্বিতীয় 
বরন্ষযু্ধ আরভ হইল । ইংরাজর! প্রোম ও পেগ্ড দখল করিল | যুছে 
পরাজিত হইয়াও ব্রক্ষরাজ কোনও সন্ধি স্বাক্ষর করিতে স্বীকৃত হইলেন ন|। 
তখন ডাল্হৌসী পেগ বুটিশ অধিকৃত অঞ্চল বলিয়া ঘোষণ! পত্র প্রকাশ 
করিলেন। ব্রঙ্গরাজ্যের সমুদ্রের সহিত যোগাযোগ সম্পূর্ণ ভাবে বিচ্ছিন্ন 
হইল। বঙ্গোপসাগরের সমস্ত পূর্ব উপকূল ইংরাজদের হস্তগত হইল। 


তৃতীয় ব্রন্দাযুদ্ধ 

১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে লর্ড" ডাফরিন্‌ গভর্ণর জেনারেল থাকা কালে তৃতীয় 
্রক্গযুদ্ধ হয়। এই সময়ে ব্রহ্গরাজ ছিলেন থী-ব। তিনি ফরাসীদের 
বহুপ্রকার বাণিজ্য স্থবিধা দিলেন এবং নান1 ভাবে ইংরাজদের প্রতি বিদ্বেব 
প্রদর্শন করিতে লাগিলেন। তিনি একটি ইংরাজ কোম্পানীকে ২৩ লক্ষ 
টাকা জরিমানা! করিলেন এবং কোম্পানীর কয়েকজন কর্মচারীকে গ্রেপ্তার 
করিলেন। ইহার ফলে তৃতীয় ত্রহ্মযুদ্ধ আরম্ভ হইল। দুই সপ্তাহের মধ্যে 
ভারতীয় সৈম্ত মান্দালয় অধিকার করিল। থী-র ভারতে নির্বাসিত হইলেন 
এবং ব্রহ্ষরাজ্যের অবশিষ্টাংশ বৃটিশ সাস্রাজ্যভুক্ত হইল। প্রথম ব্রহ্গযুদ্ধের 
ষাট বৎসরের মধ্যে সমগ্র ব্রদ্মদেশ ইংরাজদের হস্তগত হইল । 


ভারতের উত্তর পশ্চিম সীমান্তে বৃটিশ শক্তির অগ্রগতি 
প্রথম শিখ যুদ্ধ 


চতুর্থ পরিচ্ছেদে শতদ্র নদীর পূর্বদিকে অবস্থিত শিখ রাজ্যগুলির উপর 
ইংরাজদের প্রভাব বিস্তার ও রণজিৎ সিংহের সহিত সদ্ধি স্থাপনের কথা 
আমর! পাঠ করিয়াছি। রণজিৎ সিংহের মৃত্যুর পর ছয় বৎসর পাঞ্জাবে 
অরাজক অবস্থা চলে। অবশেষে ১৮৪ খৃষ্টাব্দে রণজিৎ সিংহের বালক- 
পুত্র দিলীপ সিংহ রাজ! হন এবং রাজমাতা, লাল লিংহ ও তেজ লিংহ 


আধুনিক ভারত পরিচয় ৮৩ 


নামক ছুইজন মন্ত্রীর সাহায্যে রাজকার্য পরিচালনা! করিতে থাকেন। কিন্ত 
খালস৷ সৈম্ভ এত প্রবল হইয়! পড়িয়াছিল যে তাহাদের সংযত রাখিবার 
শক্তি ইহাদের ছিল না। ১৮৪৫ থুষ্টাব্দে শিখ সৈম্তদল শতত্র নদী পার 
হইয়া বৃটিশ অধীনস্থ অঞ্চল আক্রমণ করিল। গভর্ণর জেনারেল লভর্” হাডিপ্ 
শিখদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিলেন । মুদ্‌কী, ফিরোজশ1 ও আলিওয়ালের 
যুদ্ধে শিখর! ইংরাজদের নিকট পরান্ত হইল। সোত্রণয়োর যুদ্ধে বহু শিখ 
সৈম্ নিহত হইল। শিখর! শতদ্রর পশ্চিমে পলায়ন করিল। ইংরাজর! 
লাহোর অধিকার করিল এবং শিখর! ইংরাজদের সর্তে সন্ধি করিতে বাধ্য 
হইল । শতত্রু নদীর পূর্বদিকের অঞ্চল, শতদ্রু ও বিপাশ! নদীর মধ্যবর্তী 
জলন্দর দোয়াঁব, কাশ্মীর ও হাজার! জেল! ছাড়িয়া! দিতে শিখর! বাধ্য হইল । 
ক্ষতিপূরণ স্বরূপ ইংরাজর] শিখদের নিকট হইতে বহু অর্থ পাইল। শিখরা 
২০ হাজার পদাতিক ও ১২ হাজার অশ্বারোহী সৈন্তের অধিক রাখিতে পারিবে 
ন! বলিয়! স্বীকৃত হইল । দ্বিলীপ সিংহ রাজ। থাকিলেন ও লাল সিংহের মন্ত্রিপদ 
বজায় রহিল। তাহার! বুটিশ প্রতিনিধি স্যার হেনৃরী লরেন্সের তত্বাবধানে 
রাজকার্য চালাইবেন বলিয়! ব্যবস্থা হইল। একদল বুটিশ সৈম্ত আট 
বৎসরের জন্ত লাহোরে অবস্থান করিবে, এই সর্তেও শিখর] রাজী হইল। 
স্যার হেন্রী লরেন্সের বিরোধীতা করাতে রাজমাত! নির্বাসিত হইলেন। 
ইংরাজর। জম্মুর রাজ! গোপাল সিংহকে কাশ্মীর বিক্রয় করিল । এই ভাবে 
বর্তমান কাশ্মীর রাজ্যের প্রতিষ্ঠ। হইল। 


দ্বিতীয় শিখযুদ্ধ 


শিখর! তাহাদের স্বাধীনতা পুনরুদ্ধারের জন্ত প্রস্তত হইতেছিলঃ এমন 
সময়ে ইংরাজদের সহিত সংঘর্ষের এক কারণ উপস্থিত হইল । দেওয়ান 
মুলরাজ মুলতানের শাসনকর্তা ছিলেন ৷ ইংরাজর! তাহার বিরুদ্ধে কুশামনের 
অভিযোগ আনিলে পর তিনি পদত্যাগ করিলেন। তাহার পরিবর্তে একজন 
নূতন শিখ শাসনকর্তা নিযুক্ত হইল। তখন মুলরাজের অহুচরের! ছুইজন 
ইংরাজ কর্মচারীকে হত্যা করিল এবং মুলরাজ পুনরায় মুলতান দখল করিলেন! 


৮৮৪ আধুনিক ভারত পরিচয় 


বড়লাট ল্ভাল্হৌসী শিখদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণ! করিলেন € ১৮৪৮ খৃঃ)। 
ইংরাজরা মুলতান অবরোধ করিল । চার মাস অবরুদ্ধ থাকার পর মুলরাজ 
পরাজয় স্বীকার করিলেন এবং নির্বাসিত হইলেন । মুলরাজের পরাজয়ের 
পূর্বেই ঝিলাম নদীর তীরে চিলিয়ানওয়াল! নামক স্থানে ইংরাজদের সহিত 
শিখদের ভীষণ যুদ্ধ হয়। বহু ইংরাজ সৈম্ত হতাহত হয়, কিন্ত যুদ্ধের ফল 
অনিশ্চিত থাকে । কিছুকাল পরে চিনাব নদীর নিকট গুজরাট নামক স্থানে 
ইংরাজরা শিখদের সম্পূর্ণভাবে পরাস্ত করে। লর্ড ডাল্হৌসী সমগ্র পাঞ্জাব 
বৃটিশ সাত্রাজ্যভূক্ত করিলেন। দিলীপ সিংহকে বৃত্তি দিয়া ইংলগ্ডে 
পাঠাইয়৷ দেওয়! হইল। স্তার হেন্রী লরেন্স, তাহার ভ্রাতা জন্‌ লরেন্স ও 
আর একজন কর্মচারীকে লইয়া! পাঞ্জাব শাসনের জন্য একটি বোর্ড গঠিত 
হয়। এই বোর্ডের অধীনে পাঞ্জাবের দ্রুত উন্নতি হয়। ১৮৫৩ খৃষ্টাব্দে লর্ড 
ডাল্হৌপী এই বো রদ করিয়া দেন এবং জন্‌ লরেন্সকে পাঞ্জাবের চীফ, 
কমিশনার নিযুক্ত করেন। 


প্রথম আফগান যুদ্ধ 


রুশ সাম্রাজ্য আফগানিস্থানের সীমাস্ত পর্যস্ত বিস্তৃত ছিল। লডমিণ্টোর 
সময় হইতেই ইংরাজর রূশদের পারশ্ত ও আফগানিস্থানে প্রভাব বিস্তারের 
সম্ভাবনায় ভীত ছিল। ক্রমশঃ তাহাদের মনে রুশভীতি বৃদ্ধি পাইতে লাগিল । 


১৮০৯ খুষ্টান্দে আফগানিস্বানের অধিপতি শাহ হ্থজা! সিংহাসনচ্যুত হন 
এবং কিছুকাল পরে লুধিয়ানাতে ইংরেজদের আশ্রয়ে বাস করিতে থাকেন । 
কয়েক বৎসর গোলোযোগের পর দোস্ত মহম্মদ থ! কাবুল ও গজনীতে আধিপত্য 
স্থাপন করেন। আফগানিস্কানে অরাজকতার সুযোগ লইয়া রণজিৎ সিংহ 
পেশোয়ার দখল করেন এবং পারস্যরাজ হিরাট আক্রমণ করেন। 


১৮৩৬ খৃষ্টাব্দে লর্ড অকৃল্যাণ্ড গভর্ণর জেনারেল নিযুক্ত হন। তখন 
ইংলগ্ডে বৈদেশিক ব্যাপারের যন্ত্রী ছিলেন লর্ভপামারষ্টোন্। লঙড+পামারঞ্রোন্‌ 
রুশদের অভিসন্ধি হইতে ভারতের উত্তর পশ্চিম সীমান্তের নিরাপত্তা রক্ষা 
করার অবশ্মকতা সম্ম্ধে লঙ৬ অকৃল্যাগুকে বিশেষ সচেতন থাকার জন্য 


আধুনিক ভারত পরিচয় ৮৫ 


উপদেশ দেন। লর্ড অকৃল্যাণ্ড ক্যাপ্টেন বার্ণস্কে দোস্ত মহম্মদের সহিত 
একটি বাণিজ্য চুক্তি করিবার জন্য কাবুলে প্রেরণ করিলেন । রাজনীতি 
আলোচনাই কিন্ত বানসের দৌত্যের প্রকৃত উদ্দেশ্য ছিল। দোস্ত মহম্মদ 
পেশোয়ার উদ্ধারের জন্য ইংরাজদের সাহায্য প্রার্থনা করিলেন। কিন্ত 
রণজিৎ সিংহকে ইংরাজর] অসন্তষ্ট করিতে পারিল না । অতএব বার্ণসের দৌত্য 
ব্যর্থ হইল ও দোস্ত মহম্মদ রুশিয়ার প্রেরিত দুতের সহিত আলাপ আলোচনা 
করিতে লাগিলেন। এই অবস্থায় লড”অকৃল্যাণ্ড ইংরাজদের অন্থগত কোনও 
ব্যক্তিকে আফগানিস্থানের সিংহাসনে বসাইতে হইবে বলিয়! স্থির করিলেন। 
১৮৩৬ খৃষ্টাব্দে জুলাই মাসে রণজিৎ সিংহ ও লুখিয়ানাবাসী শাহ মজার সহিত 
ইংরাজরা1 একটি সন্ধিপত্র স্বাক্ষর করিল । এই সন্ধির উদ্দেশ্য ছিল শাহ স্থজাকে 
কাবুলের সিংহাসন অধিকার করিতে সাহায্য দান। দোস্ত মহম্মদ ইংরাজদের 
সহিত কোনও শক্রতা করেন নাই। তথাপি ইংরাজ সৈম্ত আফগানিস্থান 
আক্রমণ করিয়া কাবুল দখল করিল। দোস্ত মহম্মদ পলায়ন করিলেন এবং 
ইংরাজর] শাহ স্থজাকে কাবুলের সিংহাসনে বসাইলেন। ইংরাজ প্রতিনিধি 
স্যার উইলিয়ম ম্যাকৃনটেন্‌ প্রকৃত শাসনকার্য্য চালাইতে লাগিলেন । দশ 
হাজার বুটিশ সৈম্ত কাবুলে অবস্থান করিতে লাগিল । | 

আফগানদের মনে বিজেতাদের প্রতি স্বাভাবিক বিদ্বেষ ইংরাজদের 
উচ্ছল ব্যবহারে আরও বদ্ধিত হইল । ১৮৪১ খৃষ্টাব্দে আফগানর! দোস্ত 
মহম্মদের পুত্র আকবর খাঁর নেতৃত্বে বিদ্রোহী হইয়া উঠিল এবং ক্যাপ্টেন 
বার্ণস্‌কে হত্যা করিল। কাবুলে বুটিশ সৈন্াধ্যক্ষ ছিলেন বৃদ্ধ জেনারেল 
এলফিনৃষ্টোন্। তাহার অসুস্থতা ও অক্ষমতার সুযোগ লইয়া ইংরাজ 
সৈন্তদল একেবারে অধঃপাতে গিয়াছিল। তাহার! বিদ্রোহ দমন করিতে 
পারিল ন1। আফগানরা! ইংরাজদের খাছ ও অস্ত্রভাগ্ডার লুণ্ঠন করিল। 
উপায়ন্তর না| দেখিয়! ইংরাজর! আকবর খাঁর লহিত সন্ধি করিল। আকবর 
খা! ইংরাজ সৈন্তকে নিরাপদে আফগানিস্কানের বাহিরে লইয়া যাইতে 
প্রতিশ্রত হইলেন । কয়েকদিন পরে আফগানর! বুটিশ প্রতিনিধি ম্যাকৃনটেন্কে 
হত্যা! করিল। তখনও বুটিশ সৈম্ত কোনও প্রতিশোধ লইল না। ১৮৪২ 


৮৬ আধুনিক ভারত পরিচয় 


খৃষ্টানদের ৬ই জানুযারী আকবর খাঁর প্রতিশ্রুতির উপর নির্ভর করিয়া 
চার হাজার ইংরাজ সৈন্ত বার হাজার অন্ুচরসহ ভারত অভিমুখে যাত্র। 
করিল। ১৩ই জানুয়ারী তাহাদের মধ্যে মাত্র এক ব্যক্তি, ডক্টর ব্রাইডন্‌ঃ 
অর্ধমৃত অবস্থায় জালালাবাদে পৌছিলেন। পার্বত্য পথে, শীতে, অনাহারে 
ও আফগানদের গুলিতে বোল হাজার লোক দেহরক্ষা করিল। আফগানিস্থান 
বিজয়ের এই শোচনীয় পরিণতির পর লর্ড অকৃল্যাণ্ড স্বদেশে ফিরিয়৷ গেলেন 
ও লর্ড এলেন্বরো বড়লাট হইলেন। 

লর্ড এলেন্বরে। আফগানিস্থানে এক নৃতন অভিযান প্রেরণ করিলেন। 
ইংরাজ সৈম্ভ পুনরায় কাবুল অধিকার করিল। ইতোমধ্যে শাহ স্থজাকে 
আফগানর! হত্যা করিয়াছিল। ইংরাজর! দোস্ত মহম্মদকে কাবুলের 
সিংহাসন ফিরাইয়! দিল এবং আফগানিস্থান পরিত্যণগ করিয়া চলিয়া! আমিল। 


সিন্ধু বিজয় 

উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে সিদ্ধু প্রদেশ তিন জন শাসকের অধীনে 
ছিল। মধ্য সিদ্ুর রাজধানী ছিল হায়দ্রাবাদ। পূর্ব সিদ্ধুর আমীর 
মীরপুরথাস্‌ নামক স্থানে প্রতিষ্টিত ছিলেন। উত্তর সিম্ধুর আমীর খয়েরপুরে 
অধিষ্ঠিত ছিলেন। ফরাসীদের ভয়ে ১৮০৯ খৃষ্টাবে লর্ড মিন্টো সিদ্ধ 
প্রদেশের আমীরদের সহিত মৈত্রী স্থাপন করিয়া! সন্ধি পত্র স্বাক্ষর করেন। 
১৮৩২ খৃষ্টাব্দে লর্ড বেনিঙ্ক সিদ্ধুর আমারদের নুতন সন্ধিতে আবদ্ধ করেন । 
স্বাক্ষরকারীয়৷ পরস্পরের রাজ্যের উপর কোনও লোভ করিবেন না বলিয়া 
স্বীকৃত হন। ভারতীয় বণিকর1] অবাধে সিন্ধুপ্রদেশে জলপথে ও স্থলপথে 
যাতায়াত করিতে পারিবে, কিন্তু কোনও ইংরাজ বণিক সিন্ধুদেশে বসবাস 
করিতে পারিবে না। বুটিশ সৈম্তবাহিনী সিদ্ধু প্রদেশে প্রবেশ করিবে না । 
এইক্কপ সর্ভেও ইংরাজরা' স্বীকৃত হইল। প্রথম আফগান যুষ্বের সময়ে লর্ড 
অক্ল্যাণ্ত-এই চুক্তি ভঙ্গ করিলেন। বোশ্বাই প্রদেশ হইতে প্রেরিত বৃটিশ 
সৈন্তদল মিদ্ধুদেশের মধ্য দিয়! আফগানিস্থানে পৌছায় । শ্বয়ং চুক্তি ভঙ্গ করিয়া 
লর্ড, অকৃল্যাণ্ড আমীরদের বিরুদ্ধে অন্ঠায়ভাবে চুক্তিভঙ্গের অভিযোগ আনেন 
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এবং সিদ্ধুদেশে কয়েকটি স্থান অধিকার করেন। ১৮৩৯ খৃষ্টাব্দে তিনি 
 আমীরদের একটি নূতন সন্ধি স্বাক্ষর করিতে বাধ্য করেন। একদল ইংরাজ 
সৈন্ত পিদ্ু দেশে থাকিবে এবং তাহাদের খরচ বাবদ আমীরর বাধিক তিন 
লক্ষ টাক! দিবেন এই ব্যবস্থা হইল। এইভাবে সিদ্ধুদেশের স্বাধীনতা খর্ব 
হইল। লর্ড অক্ল্যাণ্ডের পর লর্ড এলেন্বরে। গভর্ণর জেনারেল নিষুক্ত 
হইলেন। তিনি আমীরদের সহিত যুদ্ধ বাধাইবার জন্য চেষ্ট! করিতে লাগিলেন 
এবং এই উদ্দেশ্ঠে স্তার চার্লস নেপিয়ারকে তাহার প্রতিনিধি নিযুক্ত করিয় 
সিন্ধুদেশে পাঠাইলেন। নেপিয়ারের অত্যাচারে সিন্ধুবাসীর1 বিদ্রোহী হইয়া 
উঠিল এবং ইংরাজদের আক্রমণ করিল । এইভাবে যুদ্ধ আরম্ভ হইয়! গেল। 
সিদ্ধুর আমীরর! পরাজিত ও নির্বাসিত হইলেন এবং লর্ড এলেন্বরে। সিদ্ধুদেশ 
বৃটিশ সাম্রাজ্যভুক্ত করিলেন (১৮৪৩)। ইংরাজ এতিহাসিকরাও সিম্ধুর আমীরদের 
সহিত লর্ড অকৃল্যাণ্ড ও লর্ড এলেন্বরোর ব্যবহারের তীব্র নিন্বা করিয়াছেন । 


ভারতের মধ্যে ইংরাজশক্তির বিস্তার 


লর্ড হেষ্টিংসের স্বদেশ প্রত্যাবর্তন হইতে সিপাহী বিদ্রোহ বা ভারতের 
স্বাধীনতা যুদ্ধ পর্যস্ত ইংরাজর1 ভারতে তাহাদের শক্তি অধিকতর দৃঢ়ব্ূপে 
স্বাপনের ব্যবস্থা করে । যে সকল ভারতীয় রাজ্যগুলি নামে মাত্র স্বাধীন ছিল 
তাহাদের বুটিশ সাম্রাজ্যের সহিত যুক্ত করার নীতি তাহার অহৃসরণ করে। 
লর্ড বেন্টিষ্কের রাজ্যবিস্তারের দিকে লক্ষ্য ছিল ন। কিন্ত কোনও কোনও ক্ষেত্রে 
তাহাকেও নিরপেক্ষ নীতি ত্যাগ করিতে হয়। মহীশৃর ও কুর্গ এই ছুইটি প্রদেশ 
স্বশাসিত হইতেছিল ন1 বলিয়! তিনি উভয়কে বৃটিশ সাম্রাজ্যতুক্ত করিলেন । 
কাছাড়ের রাজার মৃত্যু হওয়াতে বেটিক্ক কাছাড় প্রদেশ ইংরাজ শাসনাধীনে 
আনিলেন। আসামে জয়স্তিয়া অঞ্চলও বৃটিশ সাম্রাজ্যের সহিত সংযুক্ত হইল। 

ইংরাজদের বিরুদ্ধে শত্রুতা করিতেছে এই সন্দেহে লর্ড অক্ল্যাণ্ড 
কান্থলের নবাবের রাজ্য দখল করেন। তৃতীয় মারাঠ| যুদ্ধের পর শতন্তু 
নদীর দক্ষিণে সর্বাপেক্ষা! প্রবল ভারতীয় সামরিক শক্তি ছিল গোয়ালিয়ার 
রাজ্য । দৌলতরাওর মৃত্যুর পর গোয়ালিয়ার রাজ্যের ক্ষমতা হস্তগত 
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করিবার জন্ত যে সকল আভ্যন্তরীন গোলযোগ উপস্থিত হয় তাহার ফলে 
প্রকৃত ক্ষমতা সৈন্যাধ্যক্ষের হাতে চলিয়া যায়। লর্ড এলেন্বরে! এই 
পরিস্থিতি বুটিশ ভারতের নিরাপত্তার পক্ষে বিশেষ ক্ষতিকর মনে করিয়া 
গোয়ালিয়ার আক্রমণ করিলেন (১৮৪৩ খুঃ)। গোয়ালিয়ারের সৈম্ত পরাস্ত 
হইল এবং একজন বুটিশ প্রতিনিধির অধীনে রাজ্য পরিচালনার ব্যবস্থা হইল । 
লড” ভাল্হৌসী (১৮৪৮-১৮৫৬) 

লর্ড ডান্হৌসী বহু ভারতীয় রাজ্য বৃটিশ সাগ্রাজ্যতুক্ত করেন। কোনও 
রাজ! অপুত্রক হইলে দৃত্তকপুত্র লইয়া তাহাকে রাজ্যের উত্তরাধিকারী করা 
প্রথা ছিল। লর্ড ডাল্হৌসী স্থির করিলেন যে ইংরাজদের আশ্রিত কোনও 
রাজ্যে দত্তকপুত্র উত্তরাধিকারী হইতে পারিবে না। এইরূপ কোনও রাজ্যের 
রাজ! অপুত্রক হইলে রাজার মৃত্যুর পর সেই রাজ্য বৃটিশ সাম্রাজ্যের অস্তভূক্ত 
কর] হইবে। ইহ! ইতিহাসে ৫০০০%)০ ০? 1559 বা! ম্বত্ববিলোপ নীতি 
নামে পরিচিত। এই নীতি অনুযায়ী সাতার1, ঝান্সি, নাগপুর প্রভৃতি 
কয়েকটি ক্ষুদ্র রাজ্য বাজেয়াপ্ত হইল । | 


সিকিমের রাজ! দুইজন ইংরাজ কর্মচারীকে কারারুদ্ধ করেন । শাস্তি, 
হিসাবে লর্ড ডাল্হৌনী সিকিম রাজ্যের কিয়দংশ অধিকার করিলেন । 

১৮৪৩ খৃষ্টাব্দে কর্ণাটকের নবাবের মৃত্যু হইলে পর ভাল্হৌসী তাহার 
কোনও উত্তরাধিকারীকে নবাব বলিয় স্বীকার করিলেন ন1। তাঞ্জোরের রাজার 
মৃত্যুর পর ডাল্হৌসী তাহার উত্তরাধীকারীর রাজ! উপাধি ও বৃত্তি বন্ধ করিয়া 
দিলেন। ১৮৫৩ খৃষ্টাব্দে বৃত্ভিভোগী দ্বিতীয় বাজীরাওর মৃত্যু হইলে ডাল্হৌসী 
তাহার দত্তকপুত্র নানা সাহেবকে বৃত্তি দিতে অস্বীকৃত হইলেন। ইংরাজ সৈম্ 
পালনের জন্ত অঙ্গীকৃত টাক দিতে না পারার অপরাধে হায়দ্রাবাদের 
নিজামকে বেরার প্রদেশ ইংয়াজদের হস্তে সমর্পণ করিতে হয়। অযোধ্যার' 
নবাব অলম ও অপটু ছিলেন। ফলে তাহার রাজ্যে নানাক্ষপ বিশৃঙ্খল? 
উপস্থিত হইয়াছিল । ডাল্হৌসী অযোধ্য। রাজ্য বৃটিশ সাম্রাজ্যতুক্ত করিদেন। 
অযোধ্যার শেষ নবাব ওয়াজিদ আলি শাহকে বাধিক ১২ লক্ষ টাক! বৃভি, 
দিয়া কলিকাতায় নির্বামিত কর] হইল । 


সি 


2 মা টু 
রি ২০১০ ৮বেরার 
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দত্তক লইবার প্রথা ভারতে চিরাচরিত ছিল। এই প্রথা অস্বীকার 
করাতে এবং নানা কারণ দর্শাইয়া ভারতীয় রাজ্যগুলির অস্তিত্ব লোপ করার 
জন্ত ভারতীয় জনগণের মধ্যে ঘোর অসন্তোষ ও উত্তেজনার স্্টি হইল । 

অন্তান্ত কারণজনিত বিক্ষোভের 

সহিত মিশ্রিত হয়|! এই 
অসস্তোষ সিপাহী বিদ্রোহের 
মাধ্যমে প্রকাশ পাইল । 
যাহা হউক, ডাল্হৌসী 
আমাদের দেশের উন্নতির 
জন্যও বহু পরিশ্রম করেন। 
তাহার সময়েই ভারতবর্ষে 
২ প্রথম রেল লাইন খোল! হয়। 
তিনিই এই দেশে টেলিগ্রাফ. 
লাইনের স্বাপনকর্তা। তাহার 
শাসনকালে পূর্ত বিভাগের স্যরি 
হয় এবং বহু বড় বড়রাস্ত। নির্মাণ কর] হয় ও অনেক খাল খনন কর] হয়। 
সেকালে কলিকাতা হইতে বোশ্বাইতে ডাকে পত্র প্রেরণ করিতে এক 
টাক! মাণুল লাগিত। ভাল্হৌসীর শাসনকালে ছুই পয়সায় পত্র পাঠাইবার 
ব্যবস্থা হয়। 

এতকাল গভর্ণর জেনারেল ব্যতীত বাংলার কোনও পৃথক শাসনকর্তা ছিল 
ন|। ১৮৫৪ ধুষ্টাবে বাংলার শাসনের জন্ত একজন লেফ.টেনাণ্ট গভর্ণর নিযুক্ত হন। 
জর্ড ক্যানিং (১৮৫৬--১৮৬২) 

১৮৫৬ সৃষ্টান্দে লর্ড ডাল্হৌলী স্বদেশ প্রত্যাবর্তন করিলেন ও লর্ড ক্যানিং 
বড়লাট হইলেন । ১৮৬২ খৃঃ পর্যস্ত তিনি এই পদ অধিকার করেন। তাহার 
আমলে কোম্পানীর রাজত্বকাল শেষ হয় ও মহারাণী ভিষ্টোরিয়! ভারতের 
' শাসনভার গ্রহণ করেন। সিপাহী বিদ্রোহ নামে পরিচিত কোম্পানীর 
শাসনের বিরুদ্ধে স্বাধানত! লাভের বুদ্ধের ফলে এই পরিবর্তন হয়। 





লর্ড ডাল্হোসি 
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সিপাহী বিদ্রোহের কারণ 

লিপাহী বিদ্রোহের কারণগুলিকে চারিটি ভাগে বিভক্ত করা যায় ;-- 
রাজনৈতিক, আধিক ও সামাজিক, ধর্মমন্বন্বীয় ও সৈন্য সংক্রান্ত । রাজনৈতিক 
কারণগুলির মূলে ছিল ডাল্হৌসীর সাম্রাজ্য বিস্তার । দত্তকপুত্র গ্রহণের 
অধিকার অস্বীকার করিয়! ও কুশাসনের অজুহাতে ভাল্হৌসী সাতারা, ঝান্সি, 
নাগপুরঃ কর্ণাটক, তাপ্তোর ও অযোধ্য। প্রভৃতি রাজ্য বৃটিশ সাম্রাজ্যভূক্ত 
করাতে দেশীয় রাজন্যবর্গের মধ্যে অসস্তোবের স্ষ্টি হইল। ডাল্হৌপী দিলীর 
বাদশাহের উপাধিলোপের প্রস্তাব আনিয়া ও অযোধ্য। রাজ্য বুটিশ সাঘ্রাজ্যভুক্ত 
করিয়া মুসলমানদের মনে আঘাত দেন। দ্বিতীয় বাজীরাওর মৃত্যুর পর 
তাহার দত্তকপুত্র নানা সাহেবের বৃত্তি বন্ধ করিয়1 দেওয়াতে বহু হিন্দুদের মনে 
চাঞ্চল্য উপস্থিত হয়। রাজ্যচ্যুত ও বৃত্তিচ্যুত ব্যক্তিদের মধ্য হইতেই কেহ 
কেহ মিপাহী বিদ্রোহের নেতৃত্ব করেন। এই বিদ্রোহের নেতাদের মধ্যে 
ছিলেন বৃত্বিচ্যুত নানাসাহেব ও তাহার অহুচর তাতিয়া টোপী, ঝান্সীর রাণী 
লক্মীবাই, সম্রাট বাহাছর শাহের আত্মীয় ফিরোজশাহ, অযোধ্যার বিতাড়িত 
নবাবের উপদেষ্টা আহ্মাছুল্লা ও জমিদারী হইতে বঞ্চিত বিহারের কুনওয়ার 
মিংহ। 

রাজ্যচ্যুত ও বৃত্তিচ্যুত রাজন্যবর্গের পরিবার* অন্ুচর ও কর্মচারীদের 
আয়ের উপায় বন্ধ হইয়! যাওয়াতে তাহাদের মধ্যে অর্থসঙ্কট উপস্থিত 
হইল। ফলে তাহাদের মনে ইংরাজদের উপর তীব্র বিদ্বেষ জন্মিল। 
সতীদাহ নিবারণ, হিন্দু বিধবা! বিবাহ সমর্থক আইন প্রণয়ন, পাশ্চাত্য শিক্ষার 
বিস্তার, রেল লাইন ও টেলিগ্রাফ প্রবর্তন ইত্যাদি জমহিতকর কার্ষের 
ফলে যে নূতন যুগের শ্চনা হইল তাহাতে যেমন অনেকেই উৎফুল্ল 
হইল, তেমন এই সকল কার্ধের মধ্যে অনেকেই ইংরেজদের দুরভিসন্ধি রহিয়াছে 
বলিয়! সন্দেহ করিতে লাগিল তাহার] মনে করিতে লাগিল যে সমাজ ও 
ধর্মের উপর হস্তক্ষেপ করিয়া ভারতীয় প্রজাদের খৃষ্টান করাই ইংরাজদের 
উদ্দেশ্য । কয়েকজন খৃষ্টান পান্রীর অসংযত ব্যবহারেও এই ধারণা বদ্ধমূল 
হয়। এই অসন্তোষ সিপাহী সৈস্থদের মধ্যে ছড়াইয়া পড়াতে অবস্থা স্কটাপন্ন 


৯২ আধুনিক ভারত পরিচয় 


হইল। ইতোপূর্বেই হিন্দু, সিপাহীরা ধর্মরক্ষা সম্বন্ধে বিশেষ সন্দিগ্ধ হইয়া 
পড়িয়াছিল। নিষিদ্ধ “কালাপানি” অতিক্রম করিয়! ব্রহ্মদেশে যাইতে হওয়াতে 
তাহাদের মধ্যে হিন্দুত্বের হানি হইয়াছে বলিয়। তাহাদের আত্বীয়স্জন মলে 
করিতেছিল। ক্রিমিয়ার যুদ্ধে ভারতীয় সৈম্ত বিদেশে প্রেরণের প্রস্তাবে 
সিপাহীদের মধ্যে অসস্তোবের স্থত্টি হয়। এই জন্য লর্ড ক্যানিং ঘোষণ! করেন 
যে, আবশ্যক হইলে ভারতের বাহিরে যাইতে হইবে এই সর্তভে মিপাহীদের 
স্বীকৃত হইতে হইবে । এই আদেশের অন্তরালে হিন্দুদের জাতি নষ্ট করিবার 
উদ্দেশ্ঠ লুক্কায়িত রহিয়াছে বলিয়। প্রচার আরম্ভ হইল। এই সময়ে “এন্ফিল্ড, 
রাইফেল্‌* নামে সিপাহীদের নূতন একপ্রকার বন্দুক দেওয়া হইল। এই 
বন্দুকে ভরিবার টোট! দাত দিয়! কার্টয়! ব্যবহার করিতে হইত। ইংরাজদের 
ব্যবহারে ক্ষতিগ্রস্থ লোকের প্রচার করিল যে বন্দুকের টোটার আবরণ গরু 
ও শৃকরের চবি মিশ্রিত এবং এই নূতন প্রকার বন্দুক প্রচলনের প্রক্কত 
উদ্দেশ্য হিন্দু ও মুসলমান উভয়েরই ধর্মনাশ কর1। তাহার! আরও রটন! 
করিল যে পলাশী যুদ্ধের একশত বৎসর পরেই ভারতে ইংরাজ রাজত্বের 
অবসান হইবে। পৃথিবীর নান! স্থানে ইংরাজরা যুদ্ধে লিপ্ত থাকাতে ভারতে 
গোর] সৈম্তের সংখ্যা অতি অল্প ছিল। দিল্লীতে ও আলাহাবাদে কেবল 
ভারতীয় সিপাহীদল রাখা হইয়াছিল এবং আলাহাবাদ হইতে কলিকাতা পর্যস্ত 
যে সকল সামরিক খাটি ছিল তাহাদের মধ্যে কেবলমাত্র দানাপুরে একদল 
গোরা সৈম্ত ছিল। নান] সাহেব প্রমুখ ইংরাজ বিদ্বেধীরা মনে করিল যে 
ইংরাজদের ভারত হইতে বিতাড়িত করিবার ইহাই স্বর্ণ স্বুষোগ। 

১৮৫৬ খুষ্টাব্ের মধ্যভাগ হইতে ভারতের গ্রামে গ্রামে চাপাটি বিতরণ ও 
প্রত্যেক সেলাবাসে পদ্মফুল পাঠান আরম্ভ হইল। ইহার অর্থ ইংরাজর! 
বুঝিতে পার্ল না। | 


১৮৪৭ থুষ্টাব্দের ২৩ শে জাহয়ারী দমদমের সিপাহীর] প্রকাশ্যভাবে নূতন 

জগ 

ব্যবহারে আপত্তি করিল। এ বৎসর ২৯ শে মার্চ ব্যারাকপুরে সিপাহী 
মঙ্গগ পাণ্ডে কুচকাওয়াজের স্থানে ইংরাজ সৈন্তাধ্যঞ্ষকে হত্যা করে। অন্তান্ত 


আধুনিক ভারত পরিচয় 


৯৩ 


মিপাহীর! তাহাকে বাধ! দিল ন1। মঙ্গল পাণ্ডের মৃত্যুদণ্ড হইল এবং অন্যান্ত 
পিপাহীরা নিয়মানুযায়ী শান্তি পাইল। ইহার পর ব্যারাকপুরে নানাস্থানে 





অগ্নিকাণ্ড হইতে লাগিল । মীরাটে 
কয়েকজন সিপাহী নুতন টোট! 
ব্যবহার করিতে অস্বীকার করাতে 
শান্তি পাইল। ১৮৫৭ থুষ্টাব্ষের ১০ই 
মে মীরাটের অন্থান্ত সিপাহীর। বিদ্রোহী 
হইয়! শান্তিপ্রাপ্ত সিপাহীদের কারাগার 
হইতে মুক্তি দ্রিন এবং কয়েকজন ইংরাজ 
সৈম্তাধ্যক্ষের বাসস্বানে অগ্নিসংযোগ 
করিয়া তাহাদের হত্যা করিল। 
পরদিন প্রাতে তাহার] দিল্লী অভিমুখে 
যাত্রা করিল। বছ সিপাহীদল 
তাহাদের সহিত যোগদান করিল এবং 


দিল্লীতে আলিয়৷ বৃদ্ধ মোগল বাদশাহ বাহাছুর শাহকে ভারতের সম্রাট 


বলিয়া! ঘোষণা করিল। এই সময়ে 
স্তার হেন্রী লরেন্স লক্ষৌতে চীফ, 
কমিশনার ছিলেন । তিনি বিদ্রোহী 
সিপাহীদের আক্রমণ প্রতিহত করিতে 
না পারিয়! «“রেসিডেন্সির? মধ্যে স্থানীয় 
ইংরাজ, দেশীয় খ্ুষ্টান ও কয়েকটি 
অন্থগত সিপাহীলহ অবরুদ্ধ রহিলেন। 
কানপুরে নানা সাহেব সিপাহীদের 
নেতৃত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন । তথাকার 
ইংরাজ সৈম্ত দিপাহীদের নিকট 
আত্মসমর্পন করিল। সিপাহীরা 





কানপুর অধিকার করিয়! লোমহর্ষক হত্যাকাণ্ড করিল । কেবল উত্তর ভারতেই 
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নয়, মধ্যভারতে ও বুন্দেলখণ্ডেও সিপাহীদের বিদ্রোহ ইংরাজদের বিপন্ন করে। 
১৮৫৭ থৃষ্টাব্দের জুন মাসে ঝান্সিতে সিপাহীর1 বিদ্রোহী হয় এবং ইউরোপীয় 
স্্রীপুরুষ ও শিশুদের হত্যা! করে । পরলোকগত রাজ! গঙ্জগাধর রাওএর বিধবা 
পত্বী লক্ষমীবাঈকে বিদ্রোহীর! ঝান্সির রাণী বলিয়! ঘোষণ! করে। 

শিখসৈন্, কাশ্মীর ও নেপাল রাজ্য; সিদ্ধিয়াঃ নিজাম ও ভূপাল ইংরাজদের 
পক্ষে থাকায়, ও বোম্বাই, রাজপুতান ও দক্ষিণভারত শান্ত থাকায় ইংরাজর! 
অল্পকালের মধ্যেই বিদ্রোহ দমন করিতে পারে । ১৮৫৭ খৃষ্টানদের সেপ্টে্বর 
মাসে ইংরাজর! দিল্লী পুনরুদ্ধার করে । জেনারেল হাভেলক্‌ কানপুর হইতে 
নান। সাহেবকে বিতাড়িত করিলেন । ১৮৮ থুষ্টাব্দের মার্চ মাসে স্যার কলিন্‌ 
ক্যাম্পবেল লক্ষৌ পুনরুদ্ধার করিলেন। 
ইংরাজ সৈম্ত ১৮৫৮ খুষ্টাব্দের এপ্রিল 
মাসে ঝান্সি দখল করে। তাতিয়া 
টোপীর অধীনে একদল সেৈন্ত 
লক্ষীবাঈকে সাহায্য করিতেছিল। 
লক্ষ্মীবাঈ ও ভাতিয়া টোপী পশ্চাদ- 
পসরণ করিয়া গোয়ালিয়র দখল 
করিলেন এবং নান! মাহেবকে পেশোয়। 
বলিয়া ঘোষণা করিলেন। সি্দিয়া 
আগ্রায় পলাইয়। গেলেন। তখন 
ইংরাজর! গোয়ালিয়র দখল করিবার 
জন্য অগ্রসর হইল । পুরুষের পরিচ্ছদে 
যুদ্ধ করিতে করিতে রাণী লক্মীবাঈ 
রপক্ষেত্রে প্রাণ দিলেন ও তাতিয়া! টোপী প্রাণরক্ষার জন্য পলায়ন করিলেন । 
গোয়ালিয়র ইংরাজদের হস্তগত হইল (২০ শে জুন ১৮৪৮)। 

বিদ্রোহের অগ্থি নির্বাপিত হইতে কিঞ্চিত সময় লাগিল। ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দে 
শাস্তি স্থাপিত হইল । নানা সাহেব নেপাল রাজ্যের পীমানায় তরাই অঞ্চলে 
পলায়ন করিলেন। তাহার সন্ধান পাওয়া গেল না। ১৮৫৯ থৃষ্টাকের 
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এশ্রিল মাসে তাতিয়! টোপী ধর! পড়িলেন। কানপুরের হত্যাকাণ্ডে অংশ- 
গ্রহণের অভিযোগে তাহার মৃত্যুদণ্ড হইল। বাহাছুর শাহ রেঙ্গুনে নির্বাসিত 
হইলেন। সাধারণ বিদ্রোহীদের লর্ড ক্যামিং ক্ষমা! করিলেন। 


সিপাহী বিদ্রোহের ফলাফল 


সিপাহী বিৰ্রোহের ফলে ভারতে ইষ&-ইগডয়। কোম্পানীর শাসনের অবসান' 
হইল। ১৮৫৮ খৃষ্টাব্বের ১ল] নভেম্বর মহারাণী ভিক্টোরিয়া ঘোষণা করিলেন 
যে তিনি স্বয়ং ভারতের শাসনভার গ্রহণ করিয়াছেন | তাহার নামে একজন 
সেক্রেটারী অফ. &্েট পনের জন সদস্তযুক্ত একটি কাউন্সিলের সাহায্যে ভারত 
শাসন করিবেন । এ যাবৎ বোর্ড অফ. কণ্ট্োলের প্রেসিভেপ্টই ভারত 
শাসনের প্রকৃত কাজ চালাইতেছিলেন | তিনি ইংলগ্ডের মন্ত্রিসভার একজন 
সদস্য ছিলেন। অতএব এই ব্যবস্থার বিশেষ কোন পরিবর্তন হইল না । গভর্ণর 
জেনারেল ভারতে মহারাণীর 
প্রতিনিধি হিসাবে থাকিবেন, 
অতএব তাহার উপাধি হইল 
ভাইস্রয় (৬1০০:০১)। বড়লাট 
লর্ড ক্যানিং প্রথম ভাইস্রয় 
হইলেন। মহারাণী জানাইলেন 
যে সত্রাঙ্য বিস্তারের ইচ্ছ! তাহার 
নাই । কোম্পানীর সহিত ভারতীয় 
রাজন্তবর্গ যে সকল সন্ধি সর্তে 
আবদ্ধ হইয়াছিলেন,তিনি সে'সকল 
স্বীকার করিয়! লইলেন। রাজন্ত- 
বর্গের অধিকার, সম্মান ও গৌরব 
তিনি রক্ষা করিতে অঙ্গীকার 
লর্ড ক্যানিং করিলেন । জনসাধারণকে মহারাণী 

অভয় দিলেন যে কাহারও ধর্মবিশ্বাসে বা ধর্মআচরণে হস্তক্ষেপ কর! হইবে ন1। 
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তিনি আরও বলিলেন যে জাতিধর্ম নিবিশেষে কেবলমাত্র যোগ্যতা অহ্থসারে 
রাজকার্য্যে তাহার প্রজাদের নিযুক্ত কর] হইবে । যাহার] হত্যাকারী হিসাবে 
দণ্ডিত হুইবে তাহাদের ব্যতিরিকে তিনি সকল বিদ্রাহীদের ক্ষম! করিলেন। 
যে সকল কারণে প্িপাহী বিদ্রোহ হুয় সেইগুলি দূরীকরণ করাই ছিল এই 
ঘোষণা পত্রের উদ্দেশ্ । ভারতীয় সৈগ্দল সম্পূর্ণভাবে পুনর্গঠিত হইল এবং 
'সন্তদলে ইংরাজদের সংখ্যা বৃদ্ধি কর! হইল । গোলন্দাজ বাহিনী ইউরো গীয়দের 
অধীনে রাখা হইল। ১৮৫৯ খ্ৃষ্ঠাকে লর্ড ক্যানিং স্বত্ববিলোপ নীতি বর্জন 
কর! হইল বলিয়া ঘোষণা! করেন এবং দত্তকপুত্রও সম্পত্তির অধিকারী হইতে 
পারিবে বলিয়। জানান । 

সিপাহী বিদ্রোহ পর্যস্ত ভারতের শালনব্যবস্থা পুরাতন মোগল শাসন 
পদ্ধতির ক্রমবদ্ধিত বূপমাত্র । সিপাহী বিদ্রোহের প্রচণ্ড আঘাতে যাহা! জীর্ঘ 
ও পুরাতন তাহা ধ্বংসপ্রাপ্ত হইল ও নবভারতের জন্ম হইল। 

১৮৬০ থুষ্টাব্দে ভারতীয় দণ্ডবিধি আইন বিধিবদ্ধ হয়। ১৮৬১ খুষ্টাবে 
পুরাতন সুপ্রীম কোর্ট ও সদর দেওয়ানী ও লদর নিজামত আদালতের পরিবর্তে 
হাইকোর্ট প্রতিষিত হয়। অগ্ভাবধি এই সময়ের বিচার ব্যবস্থা অপরিবর্তিত 
রহিয়াছে । ১৮৬১ থুষ্টাব্দে ভারতীয় কাউন্সিল আইন (00151) 0০01)0115 
£০ট প্রবতিত হয়। এই আইনের ঘ্বার বড়লাটের ব্যবস্থাপক সভায় 
বেসরকারী সদন্ত মনোয়নের ব্যবস্থা হয়। ভারতীরদের সাহায্যে ভারত 
শাসনের ইহাই হয় প্রথম সোপান। সাম্রাজ্য পরিচালনার ব্যন্ন ক্রমশ£ই বৃদ্ধি 
পাইতেছিল। তদুপরি সিপাহী বিদ্রোহ দমনের জন্ত সরকারের তহবিলে 
প্রচুর. ঘাটতি হয়।, এই ঘাটতি পৃরণের জন্ই লর্ড ক্যানিং এর শাসনকালে 
ভারতে প্রথম আয়করের প্রবর্তন হয়। এই সময় অর্থদগ্তরেরও সংস্কার 
হুয়। সিপাহী বিদ্রোহের ফলে ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের মধ্যে যোগাযোগ 
রক্ষার ও দ্রুত যাতায়াতের ব্যবস্থা করার আবশ্বকত৷ বুটিশ সরকারের নিকট 
গুন্পষ্ট হয়। সিপাহী বিদ্রোহের আরক্তে কলিকাতা, বোম্বাই ও মাদ্রাজ 
হইতে লামান্ত দুর পর্যস্ত রেল লাইন ছিল। সিপাহী বিদ্রোহের পর ভ্র্ত 
রেলপথের বৃদ্ধি হয়। যে বৎসর সিপাহী বিদ্রোহ হয় সেই বৎসরেই 
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কলিকাত।ঃ বোম্বাই ও মাদ্রাজে প্রথম বিশ্ববিদ্যালয় স্বাপিত হয়। বিশ্ববিদ্ভালক্ন 
স্বাপন নবভারতের জন্মের নিদর্শন। ইহার ফলে পশ্চিমের জ্ঞানভাগ্ডার 
ভারতীয়দের নিকট উন্মুক্ত হয় এবং ভারতীয়দের মনে আত্মমর্ধ্যাদা ও 
জাতীয়তাবোধ জাগ্রত হয় | ১ 


স্মগুহ্ম স্ক্পিত্ছ্েল্ 


ভারতে জাতীয় আন্দোলনের উৎপত্তি 
লর্ড এল গিন্‌ (১৮৬২-__৬৪ খৃঃ ) 
লর্ড ক্যানিং এর পর লর্ড এল্গিন্‌ ভাইস্রয় নিযুক্ত হ*ন। অল্পকাল পরে 


পাঞ্জাবে ধর্মশাল! নামক স্থানে তাহার মৃত্যু হয়! তাহার মৃত্যুর পর স্তার জন্‌ 
লরেন্স বড়লাট হ'ন। 


স্যার জন্‌ লরেন্স (১৮৬৪--৬৯ গুঃ) 


দীর্ঘকাল ভারতে নানা বিভাগে কাজ করিয়৷ স্যার জন্‌ লরেন্স প্রচুর 
অভিজ্ঞত1 অর্জন করিয়াছিলেন। পাঞ্জাব বুটিশ সাত্্রাজ্যতুক্ত হইলে তিনি 
পাঞ্জাবে বৃটিশ শাসন স্থাপনের ভারপ্রাপ্ত হন। তাহার অধীনে পাঞ্জাবের 
বিশেষ উন্নতি হয়। সিপাহী বিদ্রোহ দমনেও তিনি বিশেষ অংশ গ্রহণ করেন। 

লরেন্দ বৈদেশিক ব্যাপারে নিরপেক্ষ নীতি অন্থসরণ করেন। ১৮৬৩ 
ঝুষ্টান্দে আফগানিস্থানের আমির দৌস্ত মহম্মদ্দের মৃত্যু হইলে কাবুলের 
সিংহাসন লইয়া! যে আত্মীয় বিরোধ চলিতে থাকে তিনি তাহাতে কোনও 
অংশ গ্রহণ করেন নাই। ১৮৬৮ খুষ্টান্বে যখন দোস্ত মহম্মদের এক পুত্র 
শের আলী জয়ী হইলেন, তখন স্যার জন্‌ ভাহাকে আমীর বলিয়া স্বীকার 
করিলেন। কিন্ত ভুটানীদের ব্যাপারে লরেন্স সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ থাকিতে 
পারিলেন না ভুটানীর! প্রায়ই উত্তর বাংলায় হানা দিত। বৃটিশরা! 

ণ 
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বহুধার প্রতিবাদ জানায়, কিন্তু ভুটানীর৷ কোনও ভ্রক্ষেপ করিত না। 
তাহাদের সহিত কথাবার্তা চালাইবার জন্য লর্ড এল্‌গিন্‌ একজন ইংরাজ দূত 
প্রেরণ করেন। ভুটানীরা1 এই দৃূতকে অপমান করে। ইহার পর লরেন্স 
ভুটানীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ আরম্ভ করেন। ১৮৬৫ খৃষ্টাব্বের নভেম্বর মাসে 
ভুটানের সহিত সন্ধি হয়। এই সন্ধির ফলে ইংরাজর! বাংলার উত্তরে 
হিমালয়ের দক্ষিণ পাদদেশে দৈর্ঘ্যে ১৮০ মাইল ও প্রস্থে ২০ হইতে ৩৯ মাইল 
অঞ্চল প্রাপ্ত হয়। এই অঞ্চল “ছুয়ার” নামে পরিচিত। চ গাছের চাঁৰ 
হওয়াতে এই স্থানটি আজ বাংলার বিশেষ সম্পদ। 

লরেন্সের শ্রাসনকালে ভারতে দুইবার ভীষণ ছু্িক্ষ হয়। ১৮৬৬ খৃষ্টাবে 
উড়িয্যায় ছুতিক্ষ হওয়ায় প্রায় বিশ লক্ষ লোক মৃত্যু মুখে পতিত হয়। ১৮৬৮ 
খৃষ্টাব্দে দুভিক্ষ হয় রাজপুতান। ও বুন্দেলখণ্ডে। এইবার ছুতিক্ষ নিবারণের 
জন্ত সরকার অনেকটা প্রস্তুত ছিল । কাজেই উড়িষ্যার মতন ভয়াবহ ব্যাপার 
হয় নাই। ন্যার জন্‌ ভারতের কৃষকদের বন্ধু বলিয়। খ্যাত। তাহার 
শাসনকালে কৃষকদের সত্বরক্ষার জন্য আইন বিধিবদ্ধ হয়। লরেন্সের আমলে 
বহু খাল খননের পরিকল্পন1 আরম্ভ হয়। ১৮৬৫ খুষ্টাব্ে ভারত ও ইউরোপের 
মধ্যে প্রথম তার সংযোগ স্থাপিত হয়। স্যার জন্‌ লরেন্স ১৮৬৯ খাবে 
স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করিলে পর তাহাকে লর্ড উপাধিতে ভূষিত কর! হয়। 
আয়রল্যাণ্ডের অভিজাত বংশীয় লর্ড মেয়ো!৷ বড়লাট নিযুক্ত হইলেন। 


লর্ভ মেয়ে (১৮৬৯-১৮৭২ গ্ুঃ) 


আফগানিস্বানের আমীর শের আলীর সহিত পসৌহার্দ স্বাপনের ভ্বন্ত লর্ড 
মেয়ে। আম্বালাতে তাহার সহিত সাক্ষাৎ করেন এবং অর্থ ও যুদ্ধের সরঞ্জাম দ্বিতে 
প্রতিশ্রুত হন। ভারতীয় রাজন্তবর্গের বংশধরদের শিক্ষার জন্য মেয়ে! আমীরে 
একটি উচ্চবিগ্ালয়ের প্রতিষ্ঠ| করেন। ইহা মেয়ে৷ কলেজ নামে প্রসিদ্ধ । 

আত্যন্তরীণ ব্যাপারে কয়েকটি সংস্কারের জন্ত লর্ড মেয়োর শাননকাল 
ক্বরণীয়। ভারত সরকারের আয় ও ব্যয়ের সামঞ্জন্ত করিবার অন্ত তিনি 
: ব্যয় সঙ্কোচও যেমন করেন তেমন লবণ কর ও আয়কর বৃদ্ধি করেন। কেন্দ্রীয় 


আধুনিক ভারত পরিচয় ৯৯, 


সরকার প্রাদেশিক সরকারকে বিভিন্ন খাতে খরচের জন্য টাকা ধরিয়া 
দিত। কোন খাতে খরচ ন! হইলে উদ্ব-্ত টাক! কেন্দ্রীয় সরকারকে ফিরাইয়া 
দিতে হইত। লর্ড মেয়োর সময় হইতে কেন্দ্রীয় সরকার প্রাদেশিক 
সরকারকে মোটামুটি টাক] ধরিয়া! দিতে লাগিল। কোন খাতে কত খরচ 
হইবে তাহা স্থির করার ক্ষমতা প্রাদেশিক সরকারকে দেওয়া হইল । ইহাতে 
অর্থব্যয়ে প্রাদেশিক সরকারের স্বাধীনতা বৃদ্ধি হইল। লর্ড মেয়োর সময়ে 
ভারতে প্রথম আদমন্তরমারী হয়। তিনি কৃষি বিভাগ ও বাণিজ্য বিভাগের 
সষ্টি করেন। ১৮৬৯ খষ্টান্দে মহারাণী ভিক্টোরিয়ার দ্বিতীয় পুত্র ভারত ভ্রমণে" 
আসেন। ইংলণ্ডের রাজবংশের প্রতিনিধির ইহাই প্রথম ভারতে আগমন ।, 
১৮৭২ খৃষ্টাব্দে আন্দামান দ্বীপপুঞ্জ পরিদর্শনকালে লর্ড মেয়ো একজন বন্দীর 
দ্বার নিহত হ'ন। তাহার পরবর্তী বড় লাট লর্ড নর্থক্রুক। 


লর্ড নর্থক্রুক (১৮৭২-৭৬ খ্বঃ) 


শের আলি নর্থক্রকের নিকট রুশদের বিরুদ্ধে সাহায্য প্রার্থন! করিলে 
নর্থক্রক ভারত লচিবের উপদেশে সাহায্য দানে অসম্মত হইলেন। কাজেই 
শের আলি রুশদের সহিত বন্ধুত্ব স্থাপনের চেষ্টা করিতে লাগিলেন । 
১৮৭৪ থৃষ্টাব্ষে ইংলগ্ডে রক্ষণণীল দল ডিস্রেলির অধীনে মন্ত্রিসভা গঠন 
করিলে নৃতন পররাষ্ট্রসচিব আফগানিস্থানের সহিত বন্ধুত্ব স্থাপনের জন্ত 
আদেশ দেন। লর্ড নর্থক্রকের সহিত এই ব্যাপারে ইংলপ্ডের নৃতন 
গভর্ণমেণ্টের মনোমালিন্ত হয়। লর্ড নর্থক্রক অবাধ বাণিজ্যের পক্ষপাতী 
ছিলেন। তিনি রপগ্ানী ও আমদানীর উপর শুল্ক কমাইয়া দিয়াছিলেন। 
তথাপি ভিস্রেলির গভর্ণমেপ্ট লর্ড নর্থক্রককে ম্যাঞ্চেষ্টারে তৈয়ারী বস্তের উপর 
আমদানী শুষ্ক আদায় সম্পূর্ণ রদ করিতে বলাতে নর্থক্রক ঘোর আপত্তি 
করিলেন। এইক্প মনোমালিস্ত হওয়াতে নর্থক্রক পদত্যাগ করিলেন । 


লর্ভ৬লিটন্‌ €(১৮৭৬-১৮৮০ গ্ঃ) 


ডিস্রেলি দ্বিতীয় লর্ড লিটনৃকে ভাইস্রয় নিযুক্ত করিয়া ভারতে 
পাঠাইলেন। ইনি ছিলেন প্রসিদ্ধ ওুপন্ভাসিক ও নাট্যকার, সভার এভওয়ার্ড 


"১৩ আধুনিক ভারত পরিচয় 


বুল্ওয়ার লিটনের পুত্র । দ্বিতীয় লর্ড লিটনৃ্ও একজন খ্যাতনামা সাহিত্যিক 
ছিলেন। “ওয়েন মেরেডিথ. বনামে তিনি তাহার রচিত কবিতা ও প্রবন্ধগুলি 
প্রকাশ করিতেন। ভারতে আসিবার পূর্বে ল্তলিটন্‌ কুটনৈতিক হিসাবে 
ইউরোপের বহুদেশে কাজ করেন । শাসন ব্যাপারে তাহার বিশেষ অভিজ্ঞতা 
ছিলি না। কিস্তু ডিস্রেলির মতে তখন ভারতে বড়লাট হিসাবে একজন 
রাজনীতিজ্ঞ লোকের আবশ্টাক ছিল বেশী । 


দ্বিতীষ্ম আফগান যুদ্ধ 


বহুকাল হইতেই রুশিয়! মধ্যপ্রাচ্যে প্রভাব বিস্তারের চেষ্টা করিতেছিল। 
ভারতে ও পৃথিবীর পূর্বাঞ্চলে নিজেদের ্বার্থরক্ষার জন্ত ইংলগুও এই চেষ্টা 
ব্যর্থ করিতে সর্বদাই ব্যগ্র ছিল। শের আলির রূশদের সহিত বদ্ুত্ব স্বাপনে 
ডিস্রেলি আতঙ্কিত হইয়াছিলেন। ত্বাহারই ইচ্ছা্যায়ী লর্ড লিটন্‌ 
আফগানিস্থানের ব্যাপারে নিরপেক্ষ নীতি ত্যাগ করিলেন। ১৮৭৬ খুষ্ভাব্দে 
লর্ড লিটন কোয়েটা দখল করিলেন। সামরিক গুরুত্বপূর্ণ এই স্থানটী 
দখল করাতে ইংরাজরা বোলান গিরিপথের উপর আধিপত্য স্থাপন করিল 
এবং তাহাদের জন্ত কান্দাহারের পথ খোল! রহিল । ১৮৭৮ থুষ্টাব্ে শের 
আলি মহাসমারোহে রুশদূতকে অভ্যর্থনা করিলেন, কিন্তু ইংরাজ দূতের 
সহিত সাক্ষাৎ করিলেন না । এই কারণে লর্ড লিটন আফগানিস্থানের বিরুদ্ধে 
যুদ্ধ ঘোষণ1 করিলেন । ইংরাজর1 তিন দিক হইতে আফগানিস্থান আক্রমণ 
করিল। শের আলি পলায়ন করিয়া রুশিয়ার অশ্রয় লইলেন। লর্ড লিটন্‌ 
শের আলির পুত্র ইয়াকুব খাঁকে আফগানিস্থানের আমীর বলিয়া স্বীকার 
করিলেন। ইয়াকুব খার সাঁহিত ইংরাজদের গণ্ুমুক নামক স্থানে যে সন্ধি হয় 
তাহাতে স্থির হয় যে পররাষ্ত্ীয় ব্যাপারে আফগানিস্থান ভারত সরকারের দ্বারা 
পরিচালিত হইবে এবং কাবুলে একজন ইংরাজ প্রতিনিধি থাকিবেন। 
১৮৭৯ ৃষ্টান্দের মে মাসে গণ্ডমুকের সন্ধি শ্বাক্ষরিত হয়। জুলাই মাসে স্ঞার লুই 
ক্যাভাগ নারী ইংরাজ প্রতিনিধি হিসাবে কাবুলে আলেন। সেপ্টেম্বর মাসে 
' তিনি তাহার অহৃচরসহ আফগানদের হাতে প্রাণ হারাইলেন। লর্ড লিটন্‌ 


আধুনিক ভারত পরিচয় 





১০২ আধুনিক ভারত পরিচয় 


প্রতিশোধ লইতে বিলম্ব করিলেন না। ইংরাজর! পুনরায় আফগানিস্থান 
দ্রখল করিল। ইয়াকুব খ! ইংরাজদের নিকট আত্মসমর্পণ করিলেন। ইংরাজর! 
শের আলির ভ্রাতুষ্পুত্র আবদার রহমানকে আফগানিস্বানের আমীর বলিয়া 
স্বীকার করিল এবং বহিঃশক্রর আক্রমণ হইতে আফগানিস্থানকে রক্ষা! করিতে 
প্রতিশ্রতি দিল। আমীর অবদার রহমান আজীবন ইংরাজদের সহিত বন্ধুত্ব 
রক্ষা করেন। 
আভ্যন্তরীন ঘটনাবলী 

১৮৭৬ ব্ৃষ্টাব্দে পার্লামেণ্টের এক আইনের দ্বারা মহারাণী ভিষ্টোরিয়া 
“কাইজার-ই-হিন্দ+ বা! ভারত সাস্ত্রাঙ্জী উপাধিতে ভূষিত হ'ন। ইহা ঘোষণ! 
করিবার জন্য ১৮৭৭ খৃষ্টাব্দে ১লা জানুয়ারী মোগলদের রাজধানী দিল্লীতে 
মহাসমারোহে এক দরবার হয়। এই দরবারে সকল ভারতীয় রাজন্যবর্গের 
সমাবেশ হয়। ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দে দক্ষিণ ভারতে অনাবৃষ্টি হওয়ার ফলে এক 
ভয়াবহ ছুতিক্ষ দেখ! দেয়। এই ছুতিক্ষে কেবল বুটিশ ভারতেই পঞ্চাশ লক্ষ 
লোক মৃত্যুমুখে পতিত হয়। মাদ্রাজের গভর্ণর ছুত্ভিক্ষ উপশমের জন্ ভুল 
পন্থা অহ্থসরণ করাতে সেথায় বহু অর্থ ব্যয় সত্বেও মৃত্যুর হার কমাইতে 
পারেন নাই। দুর্ভিক্ষের কারণ অহথসন্ধান ও প্রতিকারের উপায় উত্তাবনের জন্ত 
১৮৭৮ খৃষ্টাব্দে লর্ড লিটন্‌ একটি ছুভিক্ষ কমিশন (ঢ ৪0106 05020015510) 
নিযুক্ত করেন। ১৮৮০ খৃষ্টাব্দে এই কমিশনের রিপোর্ট প্রকাশিত হয়। এই 
রিপোর্টই বর্তমান কালের ছুণ্তিক্ষ প্রতিকার নীতির ভিত্তি স্থাপন করে । 

মধ্যপ্রাচ্যে রুশ অগ্রগতিতে উৎফুল্ল হইয়! ভারতের কয়েকটী দেশীয় ভাষায় 
প্রকাশিত সংবাদপত্রের সম্পাদকগণ রাজদ্রোহাত্নক রচন1 বাহির করিতে 
লাগিলেন । এই কারণে লর্ড লিটন্‌ এই জাতীয় সংবাদ পত্রের মালিকদের 
সরকারের নিকট কিছু টাকা জম! রাখিতে বাধ্য করার জন্য আইন প্রণয়ন 
করেন। এই আইন 610080০9191 70:658৪ 4৯০৫ নামে পরিচিত । ১৮৮০ 
খাদে বিলাতে মস্ত্রি সভার পরিবর্তন হয় এবং ডিস্রেলির স্থলে গ্র্যাডঞ্টোন 
প্রধান মন্ত্রী হ'ন। ফলে লর্ড লিটন্‌ পদত্যাগ করিলেন এবং লর্ড র্লিপন ভাইস্রয় 


নিযুক্ত হইলেন । 
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লরভরিপন (১৮৮০-১৮৮৪ খুঃ) 


আফগানিস্বানে শাস্তি স্থাপনের পূর্বেই লর্ড লিটন্‌ পদত্যাগ করেন। লর্ড 
রিপন আবদার রহমানকে আমীর বলিয়া হ্বীকার করেন এবং আবদার রহমান 
ইংরাজ ব্যতিরেকে অন্ত কোনও বৈদেশিক শক্তির সহিত রাজনৈতিক সহস্ক 
স্থাপন করিবেন না বলিয়! স্বীকৃত হন। ১৮৮১ ধৃষ্টাব্দে লর্ড রিপন মহীশৃর 
রাজ্যের শাসনভার পুনরায় তথাকার ওদেয়ার রাজবংশের হস্তে অর্পণ করেন। 

লর্ড রিপন গ্র্যাডঞ্টোনের শিষ্য ছিলেন এবং তাহারই গ্ায় উদারপন্থী 
ছিলেন। পাচ্চাত্য শিক্ষার ফলে ভারতীয়দের মনে নিজেদের দেশের শাসন 
ব্যাপারে অংশ গ্রহণ করিবার স্বাভাবিক ইচ্ছ! জাগ্রত হয়। এই বিষয়ে লর্ড 
রিপন ভারতীয়দের প্রতি সহানুভূতিশীল ছিলেন । ভারত শাসন ব্যাপারে তিনি 
যে উদ্াারনীতি অহন্ুসরণ করেন তাহার ফলে তিনি ভারতীয়দের শ্রদ্ধ! অর্জন 
করেন এবং ইতিহাসে তিনি “ভারত বন্ধু' নামে পরিচিত। স্থানীয় প্রতিষ্ঠান- 
গুলি ঘ্বায়ত্তশাসনের ভিত্তিতে গঠন করিয়া তিনি ভারতীয়দের রাজনৈতিক 
অধিকারের যোগ্য করিয়া তোলেন। 
পৌরপ্রতিষ্ঠানগুলির সভ্যগণ সরকারের 
দ্বারা মনোনীত হইতেন এবং জেল! 
ম্যাজিষ্রেটই সভাপতি থাকিতেন । ১৮৮২ 
ধৃষ্টাব্ধে লর্ড রিপন সিদ্ধান্ত করেন যে 
পৌর শাসন জনপাধারণের নির্বাচিত 
প্রতিনিধিদের হস্তে স্তাস্ত কর] হইবে এবং 
পৌরপ্রতিষ্ঠানগুলিকে বে-সরকারী! 
সভাপতি নির্বাচনের অধিকার দেওয়! 
হইবে। এই ভাবে জনসাধারণ নির্বাচিত 
' প্রতিনিধিদের মাধ্যমে নিজেদের শাসন 
ব্যাপার পরিচালনা করিবার শিক্ষালাভ 
করিবে। তিনি বূলেন যে পৌরপ্রতিষ্ঠানগুলি তাহাদের এলাকার মধ্যে 
শিক্ষাদান, স্বাস্থ্যরক্ষা॥ আলোক ও পানীয় জল সরবরাহ এবং রাস্ত। নির্যাণ ও 
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মেরামতের কার্য পরিচালন! করিবে । কেবলমাত্র নাগরিক স্বায়ত্বশামনের 
ব্যবস্থা করিয়! তিনি ক্ষান্ত হন নাই। উপরোক্ত নীতিতে পরিচালিত প্রত্যেক 
জেলায় একটী জেল। বোর্ড ও প্রত্যেক মহ্কুমায় একটী লোকাল বোর্ড স্থাপনের 
ব্যবস্থা হয়। এই ভাবে লর্ড রিপন ভারতে স্থানীয় স্বায়ত্ত শাসনের ভিত্তি গঠন 
করেন। লর্ড লিটনের প্রবতিত ৬ 21758200127 71553 4০৮ রহিত করিয়াও 
তিনি ভারতবাসীর শ্রদ্ধা অর্জন করেন। ভারতে শিক্ষা ব্যবস্থার অহ্সন্ধান ও 
শিক্ষার ভ্রুত উন্নতির উপায় উত্ভাঝনের জন্য লর্ড রিপন মিঃ হাণ্টারের 
সভাপতিত্বে একটী কমিশন নিযুক্ত করেন। এই কমিশন প্রাথমিক ও মাধ্যমিক 
বিদ্যালয়ের উন্নতি ও সংখ্যাবৃদ্ধির জন্য সুপারিশ করে। লর্ড রিপন লর্ড 
নর্থক্রকের প্রবর্তিত অবাধ বাণিজ্যনীতি অহৃসরণ করেন । ১৮৮১ খৃষ্টাব্দে প্রথম 
কারখানা আইন (৪৪০৫০: 4১০0 বিধিবদ্ধ হয়। সাত হইতে বার বৎসরের 
শিশুদের নয় ঘণ্টার অধিক কারখানায় কাজ করিতে দেওয়। হুইবে না, 
বিপজ্জনক কলগুলি বেড়ার দ্বার ভালভাবে বেষ্টিত রাখিতে হইবে এবং 
কারখানাগুলির জন্ত সরকারী পরিদর্শক নিযুক্ত হইবে; এই ব্যবস্থা হয়। 

লর্ড রিপনের শাসনকালে ভারতীয় ও ইউরোপীয়দের মধ্যে জাতিগত, 
বিদ্বেষ যে আন্দোলনের মাধ্যমে প্রকাশ পায় তাহা ভারতের জাতীয়তাবোধের 
ক্রমবিকাশের ইতিহাসে বিশেষ স্বান লাভ করিয়াছে । তৎকালীন ফৌজদারী 
আইন অনুযায়ী কলিকাতা, বোম্বাই ও মাদ্রাজ সহর ব্যতীত অন্তত্র কোন, 
ভারতীয় বিচারক কোনও ইউরোপীয় অপরাধীর বিচার করিতে পারিত 
না। কিস্ত পিভিল সান্ডিসের কয়েকজন ভারতীয় সভ্য জেল! ম্যাজিষ্ট্রেট 
ধা জেল! জজ হইয়াছিলেন। অতএব ভারত গভর্ণমেপ্ট বিচার ক্ষমতার 
এই জাতিগত বৈষম্য দূর করিতে সক্ল্প করিলেন । ভাইস্রয়ের মন্ত্রণা সভার 
আইন সদস্য দি, পি, ইলবার্ট এই উদ্দেষ্যে একটি আইনের খসড়া উপস্থিত 
করিলেন। ইউরোগীয়র! ইলবার্টের প্রস্তাবের বিরুদ্ধে প্রবল আন্দোলন 
আরম করিল। তাহার! লর্ড রিপনকে অপমান করিতেও ছাড়িন না। 
ফলে, ভারতীয়রাও এই বিলের স্বপক্ষে আন্দোলন চালাইতে লাগিল । 
ইউরোপীয় ও ভারতীয়দের মধ্যে সম্পর্ক অত্যন্ত তিক্ত হইয়া! উঠিল । অবশেষে 


আধুনিক ভারত পরিচয় ১০৫ 


গভর্ণমেণ্ট প্রস্তাবিত আইনের খসড়| ত্যাগ করিয়! মধ্যপন্থ। অবলম্বন করিতে, 
বাধ্য হইল। নৃতন বিল অনুযায়ী ব্যবস্থা হইল যে ইউরোপীয় অপরাধীর! 
জেল! ম্যাজিষ্ট্রেট বা দায়রা জজের নিকট অভিযুক্ত হইলে,--সেই জজ, বা 
ম্যাজি্রেট ইউরোপীয় হউন ব1 দেশীয় হউন, জুরীর সাহায্যে বিচারের জন্ত 
দাবী করিতে পারিবে । এইক্মপ জুরীর অর্ধেক ইউরোপীয় হইবে। অতএব 
ইউরোপীয়দের জন্ত বিশেষ ব্যবস্থা হইল এবং ভারতীয় ও ইউরোপীয়দের 
মধ্যে প্রভেদ রহিয়। গেল । 

১৮৮৪ খৃষ্টাব্দে লর্ড রিপন পদত্যাগ করিলেন। বিদায়ের প্রাকালে তিনি 
ভারতবাসীর নিকট হইতে শত শত সম্মান পত্র পাইলেন এবং বোম্বাই পর্যস্ত 
তাহার যাত্রা পথ সহস্র সহআ লোকের প্রশংসাধ্বনিতে মুখরিত হইল। 

লর্ড রিপনের শান কালে স্রেন্ত্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের চেষ্টায় ভারতের 
সকল প্রদেশের প্রতিনিধি লইয়া! কলিকাতায় একটি জাতীয় সভার অধিবেশন: 
হয়। ১৮৮৩ খুষ্টান্ে আহৃত এই সভার নাম 1129190. 28010291 
(001365151০5 | লর্ড র্লিপনের পদত্যাগের এক বৎসর পর, ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে, 
বোম্বাই শহরে, ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের সর্বপ্রথম অধিবেশন হয়। ইহ! 
হইতে ভারতে জাতীয়তাবাদের ইতিহাসে রিপনের শানকালের গুরুত্ব 
বুঝিতে পার! যায়। 


লডাফরিন্‌ (১৮৮৪-১৮৮৮ গং) 


লর্ড রিপনের পর লর্ড ডাফ.রিন্‌ ভাইস্রয় নিযুক্ত হন। তাহার সমস্কে 
ভারতের উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে ও পুর্ব সীমান্তে বৈদেশিক ব্যাপার গুরুত্বপূর্ণ 
রূপ ধারণ করে। 

লর্ড প্লিপনের গভর্ণমেণ্ট রুশিয়ার আমন্ত্রণে রুশিয়। ও আফগানিস্বানের 
মধ্যে সীম! নির্ধারনের জন্য একটি যুগ্ম কমিশনে যোগ দেয়। লর্ড ডাফ.রিন্‌ 
ভাইস্রয় হিসাবে যোগদান করিবার একমাস পূর্বে এই কমিশনের কার্য 
আরভ্ভ হয়। কমিশন নিযুক্ত হওয়াতে রুশ ও আফগান উভয় পক্ষই সীমান্তের 
নিকট যতখানি সম্ভব ততথানি জমি দখল করিতে আরম্ভ করিল । ইহার ফলে 
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পঞ্চদে নামক স্থান লইয়। রুশ ও আফগানদের মধ্যে কলহ বাধিল। 
রুশরা বলপূর্বক পঞ্চদে দখল করিল। এই ঘটনায় ভারতে ও বৃটেনে 
রুশ ভীতি বৃদ্ধি পাইল এবং বুটিশর! রুশিয়ার সহিত যুদ্ধের জন্ প্রস্তুত হইতে 
লাগিল । এই সময়ে আফগানিস্বানের আমীর আবদার রহমান লর্ড ভাফরিনের 
নিমন্ত্রণ রাওলপিগ্ডিতে উপস্থিত ছিলেন। তিনি রুশদের পঞ্চদে অধিকারে 
কিছুই বিচলিত হইলেন না । সীমান্ত ব্যাপারে ছোটখাট যুদ্ধ আফগানরা 
উপেক্ষার চক্ষে দেখিত। অতএব লর্ড ডাফ.রিন্‌ বিলাতে জানাইলেন যে 
পঞ্চদের ব্যাপারে যুদ্ধ করার কোন কারণ নাই । সীমান্ত কমিশনের কাজ 
চলিতে লাগিল, পঞ্চদে রুশিয়ার সীমানার মধ্যে বলিয়া কমিশন স্থির করিল 
এবং ১৮৮৭ খৃষ্টাব্দে সীমান্ত নির্ধারনের কার্য সমাপ্ত হইল। রাওলপিত্ডিতে 
সাক্ষাতের ফলে আবদার রহমানের সহিত ভারত গভর্ণমেণ্টের মৈত্রী 
দৃচতর হয়। | 

লর্ড ডাফরিনের সময়ে তৃতীয় বর্গযুদ্ধ হয় এবং ব্রহ্মদেশের উত্তরাংশ বৃটিশ 
সাত্রাজ্যতুক্ত হয়। বষ্ঠ পরিচ্ছেদে এই যুদ্ধের কারণ ও ফলাফল আলোচন' 
করা হইয়াছে। 

লর্ড ডাফরিন্‌ সিদ্ধিয়াকে গোয়ালিয়র ছুর্গ প্রত্যর্পণ করিয়া উদারতার 
পরিচয় দেন। তিনি বাংলা, অযোধ্যা! ও পাঞ্জাবের জন্ত বিভিন্ন প্রজাস্বত্ব 
আইন প্রবর্তন করেন। তাহার শাসনকালে বোথ্বাইতে বিখ্যাত ব্যারিষ্টার 
উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের সর্বপ্রথম 
অধিবেশন হয় । 


লল্যান্ধভাউন্‌ (১৮৮৮-১৪ খুঃ) 

১৮৮৮ থুষ্টাব্ষের ডিসেম্বর মাসে লর্ড ল্যাব্সডাউন্‌ ভারতের গভর্ণর- 
জেনারেল ও ভাইস্রয়ের পদ গ্রহণ করেন । তিনি লাস্ত্রাজ্য ব্যাপারে 
প্অগ্রসর নীতির” পক্ষপাতী ছিলেন। তিনি মর্টিমার ডুরাগুকে দূত নিযুক্ত 
. করিয়া কাবুলে প্রেরণ করেন। এই দৌত্যের ফলে আফগাণিস্বানের দক্ষিণ 
ও পূর্ব সীমান্ত নির্ধারিত হয় । এই সীমাস্ত রেখা [09:80 74 নামে 
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পরিচিত। এই সময়ে আফগানিস্বানের আমীরের তি বার লক্ষ টাকা হইতে 
বুদ্ধি করিয়া আঠার লক্ষ টাকা করা হয়। 

গিলগিট, উপত্যকায় ছুইটি ছুর্গ অধিকার করিয়। লর্ড ল্যাব্সডাউন্‌ ভারতের 
উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত দৃঢতর করেন। এই ছুইটি দুর্গ অধিকার করাতে 
হিন্ুকুশ পর্বতের কয়েকটি গিরিপথ বৃটিশদের আয়ত্তে আসে । 

মণিপুর রাজ্যের সিংহাসন লইয়া গোলযোগ উপস্থিত হইলে লর্ড 
ল্যান্সভাউন্‌ হস্তক্ষেপ করেন। তিমি আসামের চীফ. কমিশনার কুইণ্টন্কে 
বার শত অন্ুচরসহ মণিপুরে পাঠান । মণিপুরের সেনাপতি তখন সিংহাসন 
দখল করিয়াছিলেন। কুইণ্টন্‌ সেনাপতিকে গ্রেপ্তার করিতে চেষ্টা করাতে 
মণিপুরীর! বিদ্রোহী হইয়া উঠিল এবং কুইণ্টন্‌ ও তাহার কয়েকজন অস্থচরকে 
হত্যা করিল। এই ঘটনার পর বৃটিশ সৈম্ত মণিপুর দখল করিল এবং 
সেনাপতিকে প্রাণদণ্ড দিল। মণিপুর রাজবংশের একজন নাবালককে 
সিংহাসন দান করা হইল । নূতন রাজা। প্রাপুবয়স্ক ন! হওয়া পর্যস্ত একজন 
বৃটিশ প্রতিনিধি মণিপুর শাসন করে । 

১৮৯৩ খৃষ্টাব্দে বিলাতে কমন্স সভা প্রস্তাব করে যে ভারতীয় লিভিল 
সার্ভিস পরীক্ষা যুগপৎ ইংলগ্ডে ও ভারতে হওয়! উচিত। লর্ড ল্যান্সডাউন্‌ 
এই প্রস্তাব কার্ষে পরিণত কর! অন্চিত বলিয়৷ মন্তব্য প্রকাশ করেন। 

১৮৬১ খৃষ্টানদের আইনাম্বযায়ী ভারতীয় ও প্রাদেশিক ব্যবস্থাপক সভায় 
বেসরকারী সভ্য মনোনয়নের ব্যবস্থা হয়। ভারতবামী ইহাতে সন্তষ্ঠ হইতে 
পারিল না। ব্যবস্থাপক সভাগুলিতে দেশবাসীর দ্বার নির্বাচিত সত্য 
থাকা উচিত এবং উহাদের ক্ষমতা বুদ্ধি করা উচিত বলিয়া তাহার৷ 
নাবী করিতে লাগিল। ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের মাধ্যমে এই দাবী 
শাসনকর্তাদের নিকট উপস্থিত করা হইল। লর্ড ডাফরিণ্‌ এই দাবী 
অন্ততঃ আংশিকভাবে মিটান উচিত বলিয়! বিলাতে গভর্ণমেপ্টের নিকট 
ন্ুপারিশ করেন। ইহারই ফলে ১৮৯২ খৃষ্টাব্দে তদদানীত্তন সেক্রেটারী অফ. 
স্টেট লর্ড ক্রস এর [9157 0০3:00115 4১০ বিধিবদ্ধ হয়। এই আইন 
ভারতীয় ও প্রাদেশিক ব্যবস্থাপক সভাগুলির সভ্যসংখ্যা বৃদ্ধি করে। কিন্ত 
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ধগ্রেস যে পরিমাণে সংখ্যা বৃদ্ধি আশ! করিয়াছিল সে পরিমাণে বৃদ্ধি করা 
হইল না। এই আইনে প্রতিনিধি নির্বাচনের নীতি স্বীকৃত হইল, কিন্ত 
তাহার! প্রত্যক্ষভাবে নির্বাচিত ন! হইয়! পরোক্ষভাবে নির্বাচিত হইবে বলিয়া 
ব্যবস্থা হইল। মিউনিসিপ্যালিটি, জেলাবোর্ড, বণিক প্রতিষ্ঠান ও 
বিশ্ববিগ্ধালয়ের দ্বারা নির্বাচিত প্রতিনিধিদের প্রাদেশিক ব্যবস্থাপক 
সভাগুলিতে আসন দেওয়া হইল এবং প্রাদেশিক সভাগুলির বে-সরকারী 
সভ্যগণ কর্তক মনোনীত চারিজন সভ্য ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভায় গ্রহণ 
কর] হইল। ব্যবস্থাপক সভার সতভ্যদের বাধিক আয়ব্যয়ের খসড়া আলোচনা 
করার ও গভর্ণমেণ্টকে শাসন ব্যাপারে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করার অধিকার দেওয়া 
হইল। ১৮৯২ খৃষ্টাব্ষের আইন ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের দাবী মিটাইতে 
পারে নাই, তথাপি নির্বাচনের নীতি স্বীকার করিয়া ও ব্যবস্থাপক সভাতে 
সরকারের কার্যাবলীর আলোচনার সুযোগ দিয় ভবিষ্যতে ভারতীয়দের 
শাসনকার্য পরিচালনার ব্যাপারে ক্ষমতালাভের পথ উম্মুক্ত করিল। 


দ্বিতীয় লর্ড এল.খিন্‌ (১৮৯৪--১৮৯৯ থুঃ) 


লর্ড ল্যাব্সডাউন্‌ এর পর দ্বিতীয় লর্ড এল্গিণ্‌ গভর্ণর জেনারেল নিযুক্ত 
হ'ন। তাহার পিত। লর্ড এল্গিন্‌ ক্যানিং এর পরে কিছুকাল ভারতের গভর্ণর 
জেনারেল ছিলেন। তাহার শাসন কালে আফগানিস্থানের সীমান্ত নির্ধারণ 
কার্য সম্পুর্ণ হয় এবং ব্রহ্মদেশ ও চীন এবং শ্যামের মধ্যেও দীমাত্ত রেখ! নির্দিষ্ট 
হয়। গিলগিটের পশ্চিমে পর্বতশ্রেণীর মধ্যে অবস্থিত চিত্রাল নামক ছোট 
একটি রাজ্যের ব্যাপারে কিছুকাল এক পাঠান উপজাতির সহিত যুদ্ধ হয়। 
আফ্রিদির! খাইবার গিরিপথ বন্ধ করিয়! দিলে তাহাদের দমন করিবার জন্যও 
যুদ্ধ হয়। ১৮৯৬ খৃষ্টাব্দে বোম্বাই প্রদেশে প্লেগ আরস্ত হয় এবং ক্রমে অন্ত 
প্রদেশেও এই রোগ দেখ! দেয়। সরকার প্লেগ নিবারণের পন্থ। অবলম্বন 
করাতে দেশীয় সংবাদ পত্রে তাহার বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ প্রকাশিত হইতে 
ধাকে এবং পুণাতে ছইজন সরকারী কর্মচারী মিহত হয়। বোম্বাইতে এই 
ব্যাপার লইয়! দাঙগ। হয়। ১৮৯৬ ও ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দে ভারতে ভীষণ ছুত্তিক্ষ 
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দেখ! দেয় এবং প্রায় ৭০ লক্ষ লোক যৃত্যুযুখে পতিত হয় । ১৮৯৫ থৃষ্টাব্ব পর্যস্ত 
বাংলা, মাদ্রাজ ও বোম্বাইর সেনাবাহিনী পুথক ও স্বাধীন ছিল। এর বৎসর 
ভারতের সামরিক সংস্কাগুলি একজন প্রধান সেনাপতির অধীনে কেন্দ্রীভূত 
কর! হয়। 


লর্ড কার্জন ( ১৮৯৯--১৯০৫ খুঃ) 


১৮৯৯ খৃষ্টাব্দে লর্ড কার্জন ভাইস্রয় ও গভর্ণর জেনারেল নিযুক্ত হন। 
এই পদ অধিকারের জন্য তাহার বিশেষ যোগ্যতা ছিল। গভর্ণর জেনারেল 
নিযুক্ত হইবার পূর্বে তিনি কয়েকবার ভারতে ভ্রমণ করিয়াছিলেন এবং 
ভারতের উত্তর-পশ্চিম সীমান্তের সহিত তাহার পরিচয় ছিল। তিনি বিলাতে 
ইণ্ডিয়া অফিসে এক বৎসর এবং পররাষ্ট্র 
দপ্তরে তিন বৎসর কাজ করিয়াছিলেন । 
এশিয়ার নানা দেশে তিনি ভ্রমণ করিয়া 
ছিলেন এবং মেইমকল দেশ সংক্রান্ত সমস্যার 
বিষয়ে গভীর চিস্তা করিয়া! তিনি কয়েকটী 
গ্রন্থ রচনা! করিয়াছিলেন । এই সকল দেশের 
শাসন কর্তাদের সহিত তাহার যথেষ্ট পরিচয় 
ছিল। অতএব ভারত সম্বন্ধে ও আন্তর্জাতিক 
রাজনীতি সম্বন্ধে তাহার যথেষ্ট জ্ঞান ছিল। 
তিনি অনেক গুণেরও অধিকারী ছিলেন। 
তিনি বিদ্বান,বাকৃপটু,আত্মবিশ্বাসী ও কঠোর 
পরিশ্রমপ্রিয় ছিলেন। কর্মচারীদের উপর 
সম্পূর্ণ নির্ভর না করিয়া তিনি স্বয়ং সকল 
রা্কার্য তত্বাবধান করিতেন। ছুই 
একজন ব্যতিরেকে জ্ঞানে ও গুণে তাহার ৃ 
সমকক্ষ গভর্ণর জেনারেল ভারতে আসেন নাই। তথাপি তিনি ভারতে জনপ্রিয় 
হইতে পারেল নাই। ইহার কারণ তিনি দাস্তিক ছিলেন এবং ভারতীয়দের 
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রাজনৈতিক আশা আকাজ্কার প্রতি তাহার সহাহ্ভূতি ছিল না। লর্ড 
ডালহোৌসির ন্যায় অতি দ্রুত তিনি বহু পরিবর্তন করেন এবং ডালহৌসির স্তায় 
লর্ড কার্জনের পদত্যাগের পর ভারতে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে অশান্তি দেখ! ঘেয়। 


বৈদেশিক নীতি $ উত্তর পশ্চিম সীমান্ত 


লর্ড কার্জন ভারতের উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে 'অগ্রমর নীতি পরিত্যাগ 
করিয়৷ অপসারণ ও সংহতি নীতি গ্রহণ করেন। তিনি ভারতে আসিয়া 
দেখিলেন যে সীমান্তের পরপারে প্রায় দশ হাজার বুটিশ সৈন্ত রহিয়াছে । 
তিনি উপজাতি অঞ্চলে কিছু সৈম্ত রাখিয়া অধিকাংশ সৈম্ত অপসারিত 
করিলেন। অপসারিত বুটিশ সৈ্ঠের স্থলে তিনি বুটিশ সৈম্তাধ্যক্ষের অধাঁনে 
উপজাতিয় সৈম্ৃদল রাখিলেন। উপজাতি দলগুলিকে অর্থ দিয়া সন্ত ও 
শান্ত রাখার নীতি তিনি অন্থুসরণ করেন। যাহা হউক, তিনি চিত্রাল রাজ্যের 
উপর অধিকার ত্যাগ করিলেন ন! এবং পেশোয়ার ও চিত্রালের মধ্যে রাস্তা 
নির্মাণ কার্য চলিতে লাগিল। সৈন্ত চলাচলের স্থুবিধার জন্ত খাইবার গিরিপথ 
পর্যন্ত এবং কুরাম উপত্যকার প্রান্ত পর্যস্ত রেলপথ নিিত হইল। 

উত্তর-পশ্চিম সীমান্তের জেলাগুলি পাঞ্জাবের লেফ.টেনাণ্ট গভর্ণরের 
অধীনে ছিল। ১৯০১ খৃষ্ঠাবধে লর্ড কার্জন সিদ্ধু নদীর পশ্চিমে চল্লিশ হাজার 
বর্গমাইল লইয়। উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ গঠন করিলেন এবং এই প্রদেশের 
শাসনভার ভারত সরকারের প্রত্যক্ষ অধীনে একজন চীফ, কমিশনারের উপর 
স্তম্ভ হইল। এই ভাবে উত্তর-পশ্চিম সীমাত্ত ভারত সরকারের প্রত্যক্ষ 
শাসনাধীন হইল। নুতন প্রদেশের রাজধানী হইল পেশোয়ার । 


আফ্গ্ৰানিস্ছান 


১৯০১ খৃষ্টাব্দে সেপ্টেম্বর মাসে আফ.গানিস্ানের আমীর আবদার রহমানের 
সৃত্যু হইলে তাহার পুত্র হবিবুল্লা কাবুলের দিংহানন আরোহণ করিলেন । 
লর্ড কার্জন হবিবুল্লার সহিত নুতন সন্ধি করিবার ইচ্ছ! প্রকাশ করিলেন। 
হবিবুল্লা বলিলেন যে তাহার পিতার লহিত ইংয়াজদের যে সন্ধি হইয়াছে তাহা 
. বলবৎ রহিয়াছে, অতএব নুতন কোন সন্ধির আবশ্যক নাই । এই ব্যাপারে 


আধুনিক ভারত পরিচয় ১১১ 


ইঙ্গ-আফ.গান সম্পর্ক তিক্ত হইয়! পড়ে এবং হবিবুল্ল! বুটিশদের অর্থ সাহায্য 
প্রত্যাখ্যান করেন। ১৯০৪ খুষ্টাবে লর্ড কার্জন কয়েক মাসের জন্য বিলাতে 
বান এবং লর্ড আ্যাম্পটুহিল অস্থায়ী বড়লাট হন। লর্ড ত্যাম্পট্হিল স্তার 
লুই ডেনকে দূত নিযুক্ত করিয়! কাবুলে প্রেরণ করেন। এই দৌত্যের ফলে ১৯০৫ 
ৃষ্টাব্ধের মার্চ মাসে হুবিবুল্লার সহিত সন্ধি হয়। আবদার রহমানের সহিত 
বুটিশদের যে সকল সর্ত হইয়াছিল এই সন্ধিতে তাহারই পুনরাবৃত্তি কর! হইল 
এবং হবিবুল্লা স্বাধীন নরপতি বলিয়! স্বীকৃত হইলেন। ইহার পর হবিবুল্প! 
ইংরাজদের অর্থ সাহায্য গ্রহণ করিলেন । 

পারস্য উপসাগর 

মধ্যপ্রাচ্যে ও পারস্ত উপমাগর অঞ্চলে বুটিশর। সর্বদাই নিজেদের 
রাজনৈতিক ও বাণিজ্য সম্বন্বীয় স্বার্থরক্ষার জন্ত সজাগ থাকিত। লর্ড কার্জনের 
সময়ে তুরস্ক; ফ্রান্স, রুশিয়া, জার্মানী প্রত্যেকেই এই অঞ্চলে আধিপত্য 
স্থাপনের চেষ্টা করিতে লাগিল। বিশেষতঃ উত্তর পারস্যে রশদের প্রভাব 
বুটশদের চিস্তার কারণ হইয় পড়িল। 

১৯০৩ খৃষ্টাব্দে লর্ড কার্জন স্বয়ং পারস্য উপসাগর অঞ্চলে গিয়া বুটিশদের 
্বার্থরক্ষার জন্য কয়েকটা ব্যবস্থা অবলঘ্ন করিলেন। পারস্য উপসাগরের 
বন্দরগুলিতে এবং পারস্তের অভ্যন্তরে কয়েকটী বাণিজ্য কেন্ত্রে বৃটিশ প্রতিনিি 
রাখ। হইল। কোয়েট। হইতে হ্ুস্কী পর্যস্ত রেলপথ স্থাপিত হইল এবং ুস্কী 
হইতে পারন্ সীমান্ত পর্যন্ত রাস্তা নিগিত হইল । 
তিব্বত 

বহুদিন যাবৎ তিবতের সহিত ভারত গভর্ণমেণ্টের সগ্ষন্ধ 'বিশেষ 
ভাল ছিল ন1। লর্ড কার্জনের সময়ে উভয়ের মধ্যে সম্পূর্ণ বিচ্ছেদ হইল । 
একজন রুশ দূত তিব্বতে অভ্যর্থন৷ পাইল, কিন্ত তিব্বতের লাম ল্” কার্জনের 
পত্রের কোন উত্তর দিলেন না। বুটিশদের রুশভীতি জাগ্রত হইল এবং 
লড” কার্জন তিব্বতের বিরুদ্ধে একদল পৈশ্ প্রেরণ করিলেন । ১৯০৪ খুষ্টাকের 
_ আগষ্ট মাসে বুটিশরা তিব্বতের রাজধানী লাস! দখল করিল। তিব্যত ক্ষতি- 
পুরণ স্বরূপ ইংরাজদের কিছু অর্থ দিল এবং কয়েকটি কেন্দ্রে ব্যবসায়. করিবার 


১১২ আধুনক ভারত পারচয় 


'অনুমতি দ্িল। তিব্বত হইতে রুশ প্রভাব দূর করিবার উদ্দেশ্যে বুটিশরা 
১৯০৬ থৃষ্টান্ধে চীনদের সহিত একটি সন্ধিপত্র স্বাক্ষর করিল। ব্যবস্থা হইল 
যে বুটেন তিব্বতৈর কোনও অংশ বুটিশ সাম্রাজ্যভূক্ত করিতে পারিবে না 
এবং তিব্বতের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিবে না । চীন সরকার 
'অপর কোনও বৈদেশিক শক্তিকে তিব্বত দখল করিতে দিবে না, কিনব! 
তিব্বতের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিতে দিবে না বলিয়! স্বীকৃত 
হুইল। ১৯০৭ খৃষ্টাব্দে ইংরাজর] রুশদের সহিত চুক্তি করিল যে চীন 
সাম্রাজ্যের মাধ্যমে তাহার! তিব্বতের সহিত রাজনৈতিক সম্পর্ক রক্ষা করিবে। 
এই ভাবে তিবতের উপর চীন দেশের আধিপত্য স্বীকৃত হইল। কয়েক 
বৎসরের পর চীনদেশে অস্তবিপ্লব আরম্ভ হয় এবং ইহার সুযোগে তিব্বত 
পুনরায় সম্পূর্ণ স্বাধীন হয়। 

লর্ড কার্জনের সময়ে ভারতীয় সৈম্ত চীনদেশেঃ সোমালিল্যাণ্ডে ও দক্ষিণ 
'আফ্রিকায় বুটিশ স্বার্থ রক্ষার জন্ত প্রেরিত হয়। 
আভ্যন্তরীণ নীতি 

লর্ড কার্জনের শাসনকালের প্রারভ্ভেই ভারতে ভীষণ ছুভিক্ষ হয়। এই, 
ছুভ্িক্ষের প্রকোপ গুজরাটে সর্বাপেক্ষা বেশী দেখা দেয়। ছৃত্তিক্ষ উপশমের 
'জন্ত লর্ড কার্জন প্রাণপণ চেষ্টা করেন। একটি ছুতিক্ষ কমিশন নিযুক্ত কর! হয় 
এবং এই কমিশন ১৯০১ খৃষ্টাব্দে তাহাদের রিপোর্ট দাখিল করে। 

১৯০২ খৃষ্টাব্দে হায়দ্রাবাদের নিজাম বেরার প্রদেশ ইংরাজদের হস্তে 
সমর্পন করিলেন। ইহার পরিবর্তে নিজাম বাধিক নিবিষ্ট অর্থ পাইবেন বলিয়া 
ব্যবস্থা হইল। 

লর্ড কার্জন প্রায় প্রত্যেক শাসন বিভাগ সংস্কার করেন। বিভিন্ন 
'বিভাগের কর্ধপন্ধতি অনুসন্ধান করিবার .জন্ত তিনি বিভিন্ন কমিটি নিযুক্ত 
করেন এবং এই কমিটিগুলির সুপারিশ অবলম্বমে তিনি আবশ্টাকীয় সংস্কারের 
ব্যবস্থা করেন। পুলিশ বিভাগ, কুষি বিভাগ, সৈম্ত বিভাগ, রেল বিভাগ, শিল্প 
ও. বাণিজ্য বিভাগ সকলই তাহার দৃষ্টি আকর্ষণ করে। শিক্ষার ব্যাপারেও 
“তিনি সংশোধিত ব্যবস্থ। করিতে চেষ্টা করেন । 


আধুনিক ভারত পরিচয় ১১৩ 


পুলিশ বিভাগের কার্য অহ্সন্ধান করিবার জন্য নিযুক্ত কমিশন ১৯০৩ 
খৃষ্টাব্দে এ বিভাগের তীব্র নিন্দা করিয়! রিপোর্ট পেশ করে । তাহাদের 
সুপারিশ অনুযায়ী পুলিশ বিভাগে কতকগুলি পরিবর্তন কর] হয়। ভূমি রাজস্ব 
আদায়ের কঠোরতা হাস ও কৃষকদের অবস্থ। উন্নতি করিবার জন্ত তিনি 
কতকগুলি ব্যবস্থা অবলম্বন করেন। অর্থাভাবে কৃষকর! জমি বন্ধক দিয়! 
মহাজনের নিকট অত্যন্ত বেশী মদে টাকা ধার লইত। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই 
' তাহার টাকা শোধ দিতে পারিত না এবং তাহাদের জমি মহাজনের হাতে 
চলিয়! যাইত। লর্ড কার্জন পাঞ্জাবের জন্ত ভূমি হস্তাস্তর আইন বিধিবন্থ 
করেন। এই আইনের বলে কৃষকদের জমি খণের দায়ে বিক্রীত হইতে 
পারিত না। যাহাতে কৃষকর1 অল্প সুদে টাকা ধার পায় তজ্জন্ সমবায় 
খণদান সমিতি স্থাপিত হইল। কৃষির উন্নতির জন্য লর্ড কার্জন সর্বভারতীয় 
কষি বিভাগ স্থাপন করেন । এই বিভাগের অধীনে গবেষণাগার ও পরীক্ষা 
মূলক কবিকেন্দ্র স্থাপন কর] হয়। এই সকল কার্ধের ভার একজন কৃবিদপ্তরের 
ইনৃস্পেক্র জেনারেলের হস্তে অর্পন কর! হয়। রেলপথ সম্প্রসারণের জন্য লর্ড 
কার্জন বছ অর্থ মণ্তুর করেন এবং ছয় হাজার মাইল নৃতন রেলপথ খোল হয়। 
লর্ড কার্জন ১৯০১ থৃষ্টাব্বে একটি সেচ কমিশন নিযুক্ত করেন। ১৯০৩ খৃষ্টান 
এই কমিশলের রিপোর্ট প্রকাশিত হয়| ইহারা ভবিষ্যৎ বিশ বৎসরের 
কার্ধস্থচী পেশ করে । তাহাদের পরিকল্পনায় ৬৫ লক্ষ একর জমি সেচ করার 
ব্যবস্থা ছিল। শিল্প ও বাণিজ্যের উন্নতির জন্য লর্ড কার্জন একটি শিল্প ও 
বাণিজ্য বিভাগ স্বাপন করেন। দরিদ্রদের সুবিধার জন্ত তিনি লবণ কর হাস 
করেন। লর্ড কার্জন প্রাচীন ধ্বংসাবশেষ সংরক্ষণ আইন প্রণয়ন করেন। 
এই আইন দ্বার এরতিহাসিক কীতি চিহ্ন রক্ষা! করার ব্যবস্থা হয়। ভারতীয় 
অভিজাত সম্প্রদায়ের যুবকরদিগকে লইয়া তিনি ইম্পরিয়াল কেডেট গনিত 
গঠন করেন। 

শিক্ষার অবস্থাও লর্ড কার্জনের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। ১৯০২ থৃষ্টান্বে তিনি 
ভারতীয় 'বিশ্ববিগ্তালয়গুলির কি ভাবে উন্নতি কর! যাইতে পারে তাহার উপায় 
উদ্ভাবনের জন্ত একটি কমিশন নিযুক্ত করেন ।. ১৯০৪ খৃষ্টাব্দে এই কমিশনের 
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রিপোর্ট প্রকাশিত হওয়ার পর বিশ্ববিষ্ভালয়গুলির কর্মপদ্ধতি নিয়ন্ত্রণ করিবার 
জন্ভ একটি আইন (002)155758559 4৯০ ০06 1904) বিধিবদ্ধ হয়। বিশ্ব 
বিস্ালয়গুলিকে আরও অধিক মাত্রায় সরকারের আয়তাধীন কর! হয়। এই 
আইনের পূর্বে বিশ্ববিদ্ভালয়গুলি ছাত্রদের পরীক্ষা গ্রহণের সংস্থা মাত্র ছিল। 
নূতন আইনে বিশ্ববিদ্তালয়গুলির উচ্চতর কর্তব্য রহিয়াছে বলিয়া স্বীকৃত হইল। 
তাহাদের অধ্যাপক নিয়োগ; উচ্চশিক্ষ! দান ও গবেষণাগার স্থাপনের জন্য 
ক্ষমতা দেওয়া হইল । এই আইনের বলেই স্তার আশুতোধ মুখোপাধ্যায় 
কলিকাত! বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতকোত্তর বিভাগ গঠন করেন। 

১৯০১ খৃষ্টাব্দে মহারাণী ভিক্টোরিয়ার মৃত্যু হয়। ১৯০৩ খষ্টান্দে ১লা 
জানুয়ারী সপ্তম এড্ওয়ার্ডকে ভারত সম্রাট ঘোষণা করিবার উদ্দেশ্যে দিল্লিতে 
মহাসমারোহে একটি দরবার অনুষ্ঠিত হয়। প্রত্যেক ভারতীয় নরপতি এই 
দরবারে উপস্থিত হন। ১৯০৬ খৃষ্টাব্দে এপ্রিল মাসে লর্ভকাজন স্বদেশে 
গমন করেন এবং এঁ বৎসর ডিসেম্বর মাসে ভারতে ফিরিয়া আসেন। ভারতে 
পুনরাগমনের পর তিনি বাংলার শাসন ব্যাপারে যে পরিবর্তন করেন তাহার 
ফলে তীব্র অসস্তোষের স্থষ্টি হয় । 

সেকালে বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যা লেফটেনেণ্ট গভর্ণর শাসিত একটি 
প্রদেশ ছিল। একজনের পক্ষে এই বিশাল প্রদেশের শাসনকার্ষ শবষ্ঠুভাবে 
পরিচালনা করা অসভ্ভব হইয়া! উাঠল। একটি অনুসন্ধান কমিটি তাহাদের 
রিপোটে বলে যে পূর্ববঙ্গে যে অরাজক অবস্থা তাহাতে লোকের জীবন ও 
সম্পত্তির নিরাপত্তা রক্ষা হইতেছে না। তখন আসাম একজন হাই-কমিশনার 
শালিত অঞ্চল ছিল। লর্ড কাজনন চট্টগ্রাম ও পূর্ব বাংলার সহিত আসামকে 
সংযুক্ত করিয়! পূর্ববঙ্গ ও আসাম নামে একটি প্রদেশ গঠন করিলেন ॥। পশ্চিম- 
বঙ্গ, বিহার ও উড়িম্যা লইয়া একটি প্রদেশ গঠিত হইল । এই প্রদ্দেশৈর নাম 
হইল বঙগদেশ। এই পরিবর্তনের প্রস্তাবে তুমুল আন্দোলন আরম্ভ হইল । 
শিক্ষিত বাঙ্গালী মাত্রেরই ধারণা হইল যে বাঙ্গালী জাতিফে বিভক্ত করিয়া 
তাহাদের এতিহ ও কৃষ্টি নষ্ট করাই এই পরিবর্তনের উদ্দেস্ট। ' হুয়েন্রমাথ 
(বদ্দ্যোপাধ্যায়। বিপিনচন্র পাল, রবীহালাখ ঠাকুর প্রমুখ দেশনায়কগণ এই 
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আন্দোলনের নেতৃতৃ করেন। বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে আন্দোলন বাংলার সীমা 
ছাড়াইয়া সমগ্র ভারতবর্ষে ছড়াইয়! পড়িল । ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের 
ইতিহাসে এই আন্দোলন এক নূতন অধ্যায়ের স্থচনা করিল। 

সামরিক বিভাগের শাসন ক্ষমতা লইয়া লর্ড কাজণনেৈর সহিত প্রধান 
সেনাপতির মতভেদ হইলে ইংলগ্ডের মন্ত্রীসভা প্রধান সেনাপতিকে সমর্থন 
করে। লরডকাজ'ন এই কারণে ১৯০৫ থুষ্টাব্বের আগষ্ট মাসে পদত্যাগ 
করেন। 


বাউল! 
রা 


ভ জাতীয়তাবোধের উৎপত্তি 


ভারতের জাতীয়তাবোধের উৎস অনুসন্ধান করিতে গেলে আমাদের ১৮১৩ 
খুষ্টাব্দের চার্টার আ্যাক্ট পর্য্যস্ত যাইতে হয় | এই চাটরশর আযাইে ইংরাজর] 
ভারতীয়দের শিক্ষা! দানের দায়িত্ব স্বীকার করে। ক্রমশঃ পাশ্চাত্য শিক্ষার 
দ্রুত প্রসার হইতে থাকে। শিক্ষিত ভারতীয়রা পাশ্চাত্য জগতের স্বাধীন 
চিন্তাধারার সহিত পরিচিত হয়। ইংলণ্ডে জনগণ কি ভাবে রাজার নিকট 
হইতে রাজনৈতিক অধিকার আদায় করে এবং ইংল্ডে কি ভাবে গণতন্ত্রমূলক 
শাসন ব্যবস্থার প্রবর্তন হয় সে বিষয়ে শিক্ষিত ভারতীয় মাত্রেই জানিতে পারে। 
ইউরোপীয় উদ্াারপন্থী লেখকদের গ্রন্থাদি তাহার! পাঠ করে । এই ভাবে 
নিজেদের দেশের শাসন ব্যাপারে 'অংশগ্রহণ করিবার ইচ্ছ! তাহাদের মনে 
জাগ্রত হপন এবং ইহা তাহাদের গ্ভাষ্য দাবী বলিয়া শাসকদের নিকট 
জানাইতে আরম করে। ইংরাজী শিক্ষার প্রসারের ফলে ভারতের বিভিন্ন 
প্রদেশের লোক একই ভাষার মাধ্যমে আলাপ আলোচন। চালাইতে পারে। 
ক্রমশঃ সমগ্র ভারত একই রাজশক্তির অধীনস্থ হয় । কেন্দ্রীভূত রাজশক্কি ও 
ইংরাজী ভাষা ভারতকে দৃঢ়ভাবে এক্যবন্ধ করে। শিক্ষিত লোকের! 
নিজেদের ভারতীয় বলিয়! পরিচয় দিতে আরম্ভ করে এবং তাহাদের মধ্যে 
নৃতন আত্মমর্ধাদার স্্টি হয়। রাজ! রামমোহন রায় তাহাদের মনে জাতীয়তা! 
বোধ জাগ্রত করেন। উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে রেল লাইন, ভাক ও 
টেলিগ্রাফের প্রবর্তনের ফলে ভারতের এক প্রদেশের লোকের মহিত অন্ত 
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প্রদেশের লোকের সংযোগ স্থাপনের সুবিধা হয়। অতএব নর্বভারতীয় 
ভিত্তিতে ভারতীয়দের শাসন ব্যবস্থায় অংশগ্রহণের স্বাভাবিক দাবী জানাইবার 
জন্ত সংস্থা গঠন করা সম্ভব হয়। 

শিক্ষিত ভারতীয়রা! প্রথমে মাত্র সরকারের উচ্চপদগুলিতে অধিকতর 
সংখ্যায় নিয়োজিত হইবার জন্য ব্যগ্র হয় । ১৮৩৩ খৃষ্টাব্জের সনন্দে বল1 হইল 
যে ভারতীয়দের কোম্পানীর অধীনে যে কোনও পদ অধিকার করাতে বাধা 
থাকিবে না। ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দে মহারাণী ভিক্টোরিয়ার ঘোষণায় এই কথার 
পুনরাবৃত্তি হইল। কিন্ত ইংরাজর৷ এই প্রতিশ্রুতি রক্ষা করিল না। ফলে 
শিক্ষিত ভারতীয়র! ক্ষুব্ধ হইল | স্বুরেন্্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ভারতীয় সিভিল 
সাণ্ভিস পরীক্ষায় কৃতকার্য হইলেন, কিন্তু সামান্ত কারণে তাহাকে চাকুরী দেওয়া, 
হইল না। ম্বদেশে প্রত্যাবর্তন 
করিয়া সুরেন্দ্রনাথ রাজনীতিক্ষেত্রে 
প্রবেশ করিলেন এবং ১৮৭৬ 
খৃষ্টাব্দে কলিকাতায় [25019 
£১5500০18002* স্থাপন করিলেন। 
ভারতীয়দের দাবীর সম্বন্ধে জনমত 
গঠন এই সংস্কার উদ্দেশ্য ছিল। 
১৮৭৭ খ্ুষ্টাব্দে দিভিল সাভিম 
পরীক্ষা দিবার বয়স ২১ হইতে 
কমাইয়া ১৯ বৎসর কর! হইল। 
এত অল্প বয়সে ভারতীয় ছাত্রদের 
পক্ষে বিলাতে গিয়া ইংরাজী 
ভাবায় প্রশ্নোত্তর করিয়া ইংরাজ পরীক্ষার্থীদের সহিত প্রতিযোগিতায় রুতকার্ধ্য 
হওয়! সহজ সাধ্য নহে, অতএব ভারতীয়দের সিভিল সাভিসে প্রবেশের বাধা 
দিবার জন্যই যে নিয়ম পরিবর্তন কর! হইয়াছে, এই ধারণ! ভারতীয়দের মধ্যে 
বদ্ধমূল, হইল। ইও্ডিয়ান এলোধিয়েশনের উদ্যোগে এই নিয়মের বিকদ্ধে 
প্রতিবাদ, করিবার জন্ত কলিকাতায় একফটী জনসতা. হইল। স্থরেন্্রাথ 
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বারানসী হইতে লাহোর পর্যস্ত নান! শহরে এইরূপ সভা আহ্বান করিয়! 
তাহার অসাধারণ বাগ্মীতার পরিচয় দ্রিলেন। ভারতের বিভিন্ন জাতি ও 
ধর্মের লোক সর্বভারতীয় রাজনৈতিক সমস্যার সমাধানের জন্ত একই সভায় 
একত্রিত হওয়ার দৃষ্টাস্ত এই দেশে এই প্রথম। 

ইহার পর লর্ড লিটনের প্রবর্তিত অস্ত্র আইন (1005 8০0) এবং 
দেশীয় ভাষায় সংবাদপত্র আইন € ড620900191 7:655 4১০) এর 
বিরুদ্ধে আন্দোলন হয়। এইব্ূপ একের পর এক আন্দোলনের ফলে 
কেবলমাত্র যে জাতীয়তাবোধ দৃঢ়তর হয় তাহা নয়, 'শাসন্যস্ত্র জনগণের 
করায়ত্ব হওয়া উচিত এই ধারণাও জাগ্রত হয়। ইলবার্টের প্রস্তাবিত 
বিলের বিরুদ্ধে ইউরোপীয়দের আন্দোলনের সাফল্যে প্রমাণ হয় যে সঙ্ঘবদ্ধ 
ভাবে কাজ করিতে পারিলে গভর্ণমেণ্টকেও মত পরিবর্তন করিতে বাধ্য 
করা যায়। 


টিরাদারিতা প্রতিষ্ঠা 
১৮৮৩ খৃষ্ঠাবে নুরেন্্রনাথের চেষ্টায় ভারতের বিভিন্ন অংশের প্রতিনিধিদের 


লইয়া কলিকাতায় 10919) 13৪1920981 (00765161১05 এর অধিবেশন হয়। 
এই বৎসর আ্যালান্‌ অক্টেভিয়ান হিউম্‌ নামে একজন অবসরপ্রাপ্ত সিভিলিয়ান 
কলিকাতা বিশ্ববিদ্ভালয়ের ক্াতকদের ভারতের মানসিক, নৈতিক, সামাজিক ও 
রাজনৈতিক উন্নতির জন্য একটী সংস্থা স্থাপন করিবার উপদেশ দেন। 
বড়লাট লর্ড ডাফ.রিণ্‌ হিউম্‌কে সমর্থন করেন। তিনি বলেন যে শাসনকার্ষ 
পরিচালনার জন্ত' ভারতীয় জনমত জানা যায় এইরূপ একটী সংস্থার 
বিশেষ প্রয়োজন রহিয়াছে। ভারতীয় নেতৃবর্গের সহযোগিতায় হিউমের 
পরিকল্পনা বাস্তবে রূপাপিত হয়। ১৮৮ খৃষ্টাব্দে বোশ্বাই সহরে ভারতের 
জাতীয় কংথ্েমের প্রথম অধিবেশন হয়। কংখ্েসের এই অধিবেশনে 
সভাপতিত্ব করেন কলিকাতার বিখ্যাত আইন ব্যবসায়ী উমেশচন্ত্ 
বন্দ্যোপাধ্যাত্সি। এই সময় কলিকাতায় 1750190 186101991 00766757506 
হওয়াতে মাত্র ৭* জন প্রতিনিধি প্রথম কংখেন অধিবেশনে য়োগদান করেন । 


১১৮ আধুনিক ভারত পরিচয় 


ইহার পর প্রতি বৎসরই কংগ্রেসের অধিবেশন হয়। ক্রমে [019 
[ব80017791 001:65:2,০০-এর স্বতন্ত্র অস্তিত্ব লোপ পায়। 

উনবিংশ শতাব্দীতে ইংরাজদের শাসন নীতির সমালোচনা করা ও শাসন 
সংস্কারের প্রস্তাব পেশ করাই কংগ্রেলের উদ্দেশ্য ছিল। এই সময়ে কংগ্রেস 
সরকারের নিকট যে সকল দাবী জানায় তাহার মধ্যে ছিল--(১) ইত্ডয়া 
কাউন্সিলের অবসান, (২) আইন সভাগুলির আয়তন বৃদ্ধি ও নির্বাচন 
নীতির প্রয়োগ, (৩) আইন সভায় সরকারের আয় ব্যয়ের খসড়া আলোচন। 
করিবার অধিকার, (৪) যুগপৎ বিলাতে ও ভারতবর্ষে সিভিল সাভিস পরীক্ষা 
গ্রহণ, (৫) সামরিক ব্যাপারে ভারতীয় অর্থব্যয় হাস (৬) ভারতীয়দের 
সামরিক শিক্ষা দান ও কমিশন প্রাপ্ত অফিদার হিসাবে নিয়োগ । 

আমর! দেখিয়াছি যে ইংরাজর! প্রথমে ভারতীয়দের জনমত জ্ঞাপনের জন্ 
একটী সর্বভারতীয় সংস্থা গঠনে উৎসাহিত করে। প্রথম প্রথম কংগ্রেসের 
অধিবেশনের সময়ে কংগ্রেস প্রতিনিধিদের বড়লাট ভবনে নিমন্ত্রণ হইত। কিন্ত 
অল্পকালের মধ্যেই ইংরাজরা কংগ্রেসকে কুনজরে দেখিতে লাগিল। তাহার! 
বলিল যে কংগ্রেস শিক্ষিত ভারতীয়দের প্রতিষ্ঠান ; এই শিক্ষিত ভারতীয়র! 
দেশের জনসাধারণের মতামত প্রকাশ করিবার যোগ্যত৷ দাবী করিতে পারে 
নাঃ কারণ তাহাদের সংখ্যা দেশের মোট লোকসংখ্যার তুলনায় অতি নগন্ত। 
এই অজুহাতে গভর্গমেণ্ট কংগ্রেসের দাবীতে কর্ণপাত করিল ন1। 


ইত্ডিক্সান কাউন্গিদ্‌ আযা (১৮৯২ থুঃ) 


ইংরাজর! তাহাদের সাম্রাজ্যের অগ্তান্ত অংশে গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা 
প্রবর্তিত করিয়াছিল দেখিয়! ভারতের নেতৃবর্গের ধারণা হইল যে বিলাতে 
জনলাধারণের মধ্যে ভারতের আশ! আকাথার সহানুভূতিশীল মনোভাব 
গঠন করিতে পারিলে ভারতের জন্তও তাহার! তদহুব্নপ ব্যবস্থ। করিবে। 
এই উদ্দেস্তে ১৮৮৮ খৃষ্টান লগ্ডনে এক্টা সংস্থা! গঠিত হইল এবং “ইতডয়া? 
নামক একটি সান্তাহিক সংবাদপ্রত্র প্রকাশের ব্যবস্থা হইল। ইংলগ্ডে 
আন্দোলন ফলপ্রন্থ হইল। বহু শিক্ষিত ইংরাজদের মনে ভারতীয়দের 


আধুনিক ভারত পরিচয় ১১৯ 


দাবীর সম্বন্ধে সহানুভূতি জন্মিল। কমন্দ সভার সভ্য চার্লস ব্রাভল ১৮৮৯ 
খৃষ্টাব্দে কংখ্েসের পঞ্চম অধিবেশনে যোগদান করেন এবং ১৮৯০ খৃষ্টাব্দে 
ব্যবস্থাপক সভাগুলির সংস্কার ও সম্প্রসারণের জন্ত কমন্স, সভায় একটা 
আইনের খসড়া উপস্থিত করেন। ইহারই পর ১৮৯২ খৃষ্টাব্দে ভারত সচীৰ 
লর্ড ক্রস্‌ তাহার প্রস্তাব পেশ করেন এবং 10181) 00900815 ০৮ বিধিবদ্ধ 
হয়। 


তিলক-৪ চরমপন্থী দল 

১৮৯২ থুষ্টাব্ষের [75018 (0০99০115 4১০ ভারতীয় নেতৃবর্গের দাবী 
মিটাইতে পারিল না। তখন পর্যস্ত বৃটিশ গভর্ণমেণ্টের সহিত সহযোগিতা 
করাই কংগ্রেসের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। কিন্ত কংগ্রেসের অন্ুস্থত পদ্ধতিতে 
কোনও ফল না হওয়ায় দেশের মধ্যে 
এক নৃতন দলের উদয় হইল । তাহারা! 
বলিল যে কেবল বক্তৃতা করিয়া 
এবং কংগ্রেসের অধিবেশনে গৃহীত 
প্রস্তাব সরকারের নিকট পেশ করিয়! 
কোনই ফল হইবে না। দেশব্যাপী 
উত্তেজন স্থষ্টি করিয়া দেশের জন- 
সাধারণের মধ্যে আত্মমর্্যাদ ও রাজ- 
নৈতিক চেতন! উদ্বদদ্ধ করিতে হইবে। 
কংগ্রেসের সহিত ইহাদের যোগস্ছ্ত্র 
রহিল? কিন্ত যে দল গোপন বড়যন্ত্রের 
স্বারা অরাজকতার স্য্টির পক্ষপাতী 
ছিল, ইহার! সেই দলকে পুষ্ট করিল। যাহার এই সময়ে রাজনৈতিক 
আন্দোলন নূতন পথে চালিত করে তাহাদের নেতা! ছিলেন একজন মারাঠ। ব্রাঙ্গণ 
বালগঙ্গাধর তিলক | তিলক গৌঁডা হিন্দু ছিলেন এবং সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যে 
তাহার গভীর পাণ্ডিত্য ছিল। তাহার কর্মক্ষের ছিল পেশোয়াদের রাজধানী 





১২৪ আধুনিক ভারত পরিচয় 


পুনা। ইংরাজদের উপর তাহার বিদ্বেষের কারণ ছিল যে তাহার! মারাঠাদের 
স্বাধীনতা হরণ করিয়াছে এবং শুধু তাহাই নহে, তাহার! পাশ্চাত্য শিক্ষার 
প্রবর্তন করিয়া হিন্দুদের ধর্মাচরণে হস্তক্ষেপ করিয়াছে ও তাহাদের পুরাতন 
কষ্টি ধংস করিতেছে । তিনি তাহার সহকর্মীদের লইয়! পুনাতে কতকগুলি 
স্কুল ও কলেজ স্থাপন করেন। তিনি শিবাজীকে জাতীয় আদর্শ রূপে প্রচার 
করিবার জন্য শিবাজী উৎসবের প্রবর্তন করেন এবং তাহার ”“কেশরী” 
পত্রিকার মাধ্যমে তাহার রাজনৈতিক ও সামাজিক আদর্শ জনগণের মধ্যে 
প্রচার করেন। মারাঠার অল্লকাল পূর্বে গ্বাধীনত হারাইয়াছিল, কাজেই 
মহারাষ্ট্র প্রদেশ তিলকের বাণীতে সহজেই উত্তেজিত হইল। সন্ত্রাসবাদীরাও 
তিলকের বক্তৃতা ও প্রবন্ধে উৎসাহিত হইল । বোম্বাই প্রদেশে প্রেগ দেখা 
দেওয়াতে গভর্ণমেপ্ট প্রেগ নিবারণী যে সকল ব্যবস্থা অবলম্বন করিল 
তাহার বিরুদ্ধে জনলাধারণকে উত্তেজিত করার ফলে ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দে ছইজন 
ইংরাজ কর্মচারী নিহত হইল। হত্যাকারীর] ছিল তিলকের প্রতিষ্ঠিত *হিচ্দু- 
ধর্মাহছসরণে বাধ! অপসারণ সমিতির” সভ্য । তিলককে খ্রেপ্ডার করা হইল 
এবং কিছুকালের জন্ত তিনি কারারুদ্ধ হইলেন । 


স্বদেশী আঙ্গোলন 


বাংলাদেশেও এক দল শান্তিপূর্ণ পথ ত্যাগ করিয়৷ শক্তির উপাসন। 
আরম্ভ করিল। ১৯০২ খৃষ্টাব্ব হইতে ইহার! বাংলাদেশে কয়েকটি গোপন 
সমিতি স্বাপন করে। এই দলের পথ প্রদর্শক হইলেন অরবিন্দ ঘোষ 
(১৮৭২-১৯৫০)| বিলাতে শিক্ষার পর তিনি এই সময়ে বরোদ!| কলেজের 
মহকারী অধ্যক্ষ ছিলেন । দেশে যখন এই অবস্থা, লর্ড কার্জন তখন বাংলাকে 
বিস্তক্ত করিয়া “পূর্ববঙ্গ ও আসাম” নামে একটি প্রদেশ গঠন করেন। 
বাংলাদেশে এক অভ্ভুতপূর্ব উত্তেজনার সৃষ্টি হইল । ইংরাজদের অর্থ নৈতিক 
দিকে আঘাত করিয়া জব্দ করিবার উদ্দেশ্টে বিলাতী পণ্যদ্রব্য বর্জন ও 
দেশজাত সামগ্রী ব্যবহারের জন্ত আন্দোলন আরভ হইল । ইহ! “স্বদেশী 
আন্বোলন* নামে পরিচিত। এই ষময়ে (১৯৯৪). রুশ-জাপান যুদ্ধে নবাগত 
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প্রাচ্যজাতি.জাপান জয়ী হওয়াতে ভারতীয় জাতীয়তাবাদীদের মনে নৃতন 
আশ] ও উদ্দীপনার স্থপ্টি হইল। বাংলাদেশে আরস্ হইয়! স্বদেশী আন্দোলন 
সর্বভারতীয় আকার ধারণ 
করে। ঘ্দেশী আন্দোলনের 
নেতৃত্ব করেন জ্ুুরেন্ত্রনাথ 
বন্দ্যোপাধ্যার়ঃ। বিপিন চক্র 
পাল, বালগঙ্গাধর তিলক, 
অরবিন্দ ঘোষ, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 
ও রাজ! সুবোধ মল্লিক। স্বদেশী 
আন্দোলনের ফলে দেশে 
কয়েকটী ছোটখাট শিল্প 
প্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠে। 
সরকারের ঘ্বার স্বাপিত 
বিশ্ববিস্তালয় বয়কটের জন্ত 
00961] 0£ 13801010921 7:00081000. গঠন করিয়। জাতীয় প্রতিষ্ঠানে 
যুবকদের শিক্ষ। দিবার ব্যবস্থা! হয়। 


। বন্ধি্জ্ব রামকৃষ্ণ ও বিবেকানন্দ 


ভারতে জাতীয় আন্দোলনের ইতিহাসে বাঙ্গালী লেখক ও ধর্মপ্রচারকদের 
অবদান অস্বীকার করা! অসমভ্ভব। যে সকল লেখক উনবিংশ শতাব্দীতে 
বাংলার নবজাগরণে সহায়তা করেন তাহাদের মধ্যে বস্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 
স্বান সর্বশ্রেষ্ঠ । শ্বদেশকে আরাধ্য দেবতা! ভাবে জ্ঞান করিতে তিনি বাঙালীকে 
শিক্ষা দেন এবং তাহার প্বন্দে মাতরম* মন্ত্র জাতীয়-সংগ্রামের পৈনিকদের 
মধ্যে এক নূতন প্রাণ আনিয়া! দেয়। অপর ক্ষেত্রে ছইজন বঙ্গস্তান 
ভারতীয়দের মধ্যে আত্মবিশ্বাস ও আত্মমর্ষাদা জ্ঞান উত্ধন্ধ করেন এবং 
জগতের নিকট ভারতীয় কি ও সভ্যতার শ্রেষ্ঠত্ব প্রমান করেন। শ্রীশ্রীরামকক 
পরমহংসদেব (১৮৩৪-১৮৮৬) সকল ধর্মের মধ্যে একই সত্য নিহিত রহিয়াছে 


চে 


২ 
৫) ং 
রত 
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ৰলিয়। বিশ্বাস করিতেন এবং দেশবাসীকে সন্বীর্ণতা ত্যাগ করিতে শিক্ষা 
দেন। তিনি হার প্রিয় শিব্য স্বামী বিবেকানম্দকে (১৮৬৩-১৯০২) প্রচার 
! কার্ধে নিয়োজিত করেন। বিবেকানন্দ 
ভারতবাসীকে শরণ করাইয়। দেন যে 
তাহার। এক জগৎ শ্রেষ্ঠ কৃষ্টি ও সভ্যতার 
অধিকারী | সেই কথা তাহাদের যেমন 
বিশ্বৃত হওয়া উচিত নহে তেমনি পাশ্চাত্য 
সভ্যতার যাহা কিছু উৎরুষ্ঠ তাহ! গ্রহণ 
করাও তাহাদের কর্তব্য । তাহার 
চিতা টা দেশবাসীকে তিনি মানবের সেবায় প্রবৃত্ত 
_. শ্রীরামকক হইতে ও জাতিভেদ ও অন্পৃশ্টতা বর্জন 
করিতে শিক্ষা দিলেন । এইভাবে 
তিনি ভারতীয়দের মধ্যে এক নূতন 
আদর্শ ও নৃতন চেতন! জাগ্রত 
করিলেন। বিদেশে গিয়া তিনি 
ভারতীয কৃষ্টি ও সভ্যতার উৎকর্ষ 
প্রমাণ করিলেন। তাহার চেষ্টায় 
আমেরিকা ও ইংলণ্ডে ভারতের 
উপর শ্রদ্ধ। জম্মাইল। উত্তরকালে 
ভারতের স্বাধীনত1 সংগ্রামের সহিত 
আমেরিকার যুক্তরাষ্্রেরে সহাহ্ৃভূতি 
বিবেকানন্দের প্রচারের ফল । 


্বরাট কংগ্রেস ও সন্ত্রাসবাদ 


১৯*৫ স্ুষ্টাব্দে গোপালকফ গোখ,লের সভাপতিত্বে যে কংগ্রেস অধিবেশন 
হয়, তাহাতে নরমপন্থী ও চরমপন্থীদের মধ্যে যতানৈক্যের প্রকাশ পায়। 
বিপিনচন্ত্র পাল বলেন যে ভারতকে সম্পূর্ণ স্বাধীন করাই কংগ্রেসের উদ্দেস্ট ৮ 
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কিন্ত নরমপন্থীরা ব্রিটিশদের অধীনে থাকিয়| স্থায়ত শাসন লাভ করাই 
নিজেদের আদর্শ বলিয়। ঘোষণা করেন। ১৯০৬ খৃষ্টাব্দে কলিকাতায় 
কংগ্থেস অধিবেশনে দাদাভাই নৌরজী সভাপতি পদ অলঙ্কৃত করেন । তিনি 
বলেন স্বরাজ বা৷ পূর্ণ স্বায়ত্বশাসন লাভই কংগ্রেসের উদ্দেশ্য । ১৯০৭ খৃষ্টাব্দে 
রাসবিহারী ঘোষের সভাপতিত্বে স্ুরাটে কংগথ্েদের অধিবেশন হয়। এই 
অধিবেশনে নরমপন্থী ও চরমপন্থীদের মধ্যে প্রকাশ্য বিচ্ছেদ হয়। ১৯১৬ 
খৃষ্টাব্দ পর্যস্ত কংখ্রেল নরমপন্থীদের হাতেই রহিয়া গেল। চরমপন্থীর? 
কংগ্রেসের মধ্যে প্রাধান্ত লাভ করিতে ন৷ পারিয়৷ তাহাদের প্রকাশিত পত্রিকা! 
গুলির মাধ্যমে তাহাদের মত প্রচার করিতে লাগিল। যুবক সম্প্রদায় 
উত্তেজিত হইয়া সন্ত্রাসবাদের আশ্রয় গ্রহণ করিল। গোপন সমিতিগুলি 
ইংরাজদের মারিবার জন্য বোম] তৈয়ারী ও অস্ত্র সংগ্রহ করিতে লাগিল । 
অর্থের আবশ্যক হইলে যুবকর। ডাকাতি ও লুণ্ঠন করিতেও কুষ্ঠিত হইল ন1। 
মজঃফরপুরে ক্ষুদিরাম বিচারপতি কিংসফোর্ডকে হত্যা করিবার উদ্দেশ্যে 
মিসেস কেনেডির প্রাণ লইলেন $ মানিকতলায় বোমার কারখান। বাহির হইল; 
বাংলায় ছোটলাট ফ্রেসারেরও আহমেদাবাদে বড়লাটের প্রাণ নাশ করিবার 
চেষ্টা হইল এবং বিলাতে ইগ্ডিয় অফিসের কার্জন ওয়াইলীকে একটী পাঞ্জাবী 
যুবক হত্যা করিল। সন্্রাসবাদীদের অনেককে ফানি কাষ্টে প্রাণ দিতে হইল ৮ 
অনেকে কারারুদ্ধ রহিলেন $ কেহ কেহ স্বীপাস্তরে গেলেন। 

১৯১১ খৃষ্টাব্দে বঙ্গভঙ্গ রহিত কর! হইল। পূর্ব ও পশ্চিম বাংল! পুনরায় 
মিলিত হইল। বিহার ও উড়িয্যা লইয়। পৃথক প্রদেশ গঠিত হইল । বাংলার 
প্রতিপত্তি খর্ব করিবার দ্ধন্ত ভারতের রাজধানী কলিকাত। হইতে দিল্লী 
স্থানাস্তরিত কর] হইল। 


ভষ্টম পন্সিচ্ছো্ক 


জাতীয় আন্দোলনের অগ্রগতি 

আুসলিম লীগের জন্ম 

বল! বাহুল্য যে কংগ্রেস আন্দোলনের প্রথম অবস্থায় ভারতের সকল 
সম্প্রদায় সমান ভাবে যোগদান করে নাই। ইংরাজী শিক্ষিত লোকেরাই এই 
আন্দোলন চালাইতেছিল | মুসলমানর] ইংরাজদের দ্বণ৷ করিত বলিয়| ইংরাজী 
শিক্ষা! বরণ না করিয়া তাহাদের মক্তব ও মাদ্রাসাতে আরবী ও ফারসী 
অহ্থশীলন করিত। ফলে হিন্দুরাই সরকারী চাকুরী পাইত ও তাহারাই দেশে 
সম্মানজনক স্বান অধিকার করিয়াছিল। এই অবস্থায় মুসলমানদের নুতন পথে 
চালিত করেন যুক্ত প্রদেশের একজন মুসলমান নেতা! সৈয়দ আহম্মদ খাঁ। তিনি 
মুসলমানদের ইংরাজী শিক্ষায় শিক্ষিত হইতে উপদেশ দেন এবং আলিগড়ে 
'আযাংলো৷ ওরিয়েন্টাল কলেজ স্থাপন করেন। এই কলেজ ক্রমে মুসলমানদের 
ইংরাজী শিক্ষার প্রধান কেন্দ্র হয় এবং ১৯২০ খৃষ্টাব্বে অলিগড় বিশ্ববিদ্ালয়ে 
পরিণত হয়। সৈয়দ আহম্মদ কংগ্রেস বিরোধী ও বৃটিশ ভক্ত ছিলেন। তিনি 
বলিলেন যে বৃটেনের শাসন পদ্ধতির অস্ুৃকরণে ভারতে স্বায়ত্বশামনমূলক 
শালন ব্যবস্থা প্রবতিত হইলে সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায় লাভবান হইবে। 
মুসলমানর1 সংখ্যালঘধিষ্ঠ, অতএব কংগ্রেসের দাবীকে তাহার! সমর্থন করিতে 
পারে না। এই সময়ে ইংরাজরা! কংগ্রেসকে কুনজরে দেখিতে আরম্ভ করিয়া 
ছিল। কংগ্রেসের প্রতি একজন মুসলমান নেতার এইক্ধপ ভ্রান্ত মনোভাবের 
মধ্যে তাহার! নিজেদের সুযোগ ধুঁজিয়। পাইল, এবং এই সময় হইতে তাহার! 
ভারতীয়দের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করিতে আরম্ভ করিল। ১৮৮৮ খৃষ্টাবে সৈয়দ 
"আহম্মদ 00106 10019 0800০ 4১550988009 স্বাপন করিলেন এবং 
তারতে ও ইংলণ্ডে কংগ্রেস বিরোধী প্রচার করিতে লাগিলেন | এই সময়ে 
কংগ্রেস একটি রাজনৈতিক দল ছিল ন1) ইহা! ছিল লাশ্প্রদায়িকতার বছ উর্ধে 
'“কটি জাতীয় সংস্থান। বহু যুললমান নেতা! সৈয়দ আহম্মদের সহিত একমত 
' ছিল না। তথাপি ইংরাজদের দ্বারা উৎসাহিত হুইয়া সৈয়দ আহমদের 
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মতাবলম্বীর! সাম্প্রদায়িকতার বিষ ছড়াইতে লাগিল। পুরস্কার হ্বরূপ ইংরাজরা 
সৈয়দ আহম্মদকে আইন সভার সদশ্ট মনোনীত করিল এবং প্তার” উপাধি 
প্রদান করিল। অবশেষে ১৯০৬ খৃষ্টাব্দে কংগ্রেসের প্রতিদ্বন্দী দলরূপে সর্ব- 
ভারতীয় মুললীম লীগের জন্ম হইল । 


মলি-মি্টো সংস্কার (১৯০৯ খুঃ) 


ভারতে সন্ত্রাসবাদের উত্তরে ইংরাজরা একদিকে কঠোর দমন নীতি 
অহ্রসরণ করে, অপর দিকে ভারতের শাসন ব্যবস্থার সংস্কার করিয়! একটি 
নূতন আইন বিধিবদ্ধ করে। ইহ! মর্লি-মণ্টো সংস্কার নামে পরিচিত। ভারত 
সচিব লর্ড মর্লি এবং বড়লাট লর্ড মিণ্টোর ০১৯০৫-_-১৯১০) চেষ্টায় এই সংস্কার 
প্রবর্তিত হয়। ১৯০৯ থৃষ্টাব্বের আইন ব্যবস্থাপক সভাগুলির গঠন ও ক্ষমতার 
পরিবর্তন করিল । কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক ব্যবস্থাপক সভাগুলির সভ্য সংখ্যা 
বৃদ্ধি করা হইল ও নির্বাচন নীতি স্পষ্ট ভাবে গ্রহণ কর! হইল । কেন্দ্রীয় 
ব্যবস্থাপক সভার সভ্য সংখ্য। ১৬ হইতে বৃদ্ধি করিয়া ৬০ কর! হইল। এই 
৬০ জনের মধ্যে ২৭ জন নির্বাচিত হইবেন এবং ৩৩ জন মনোনীত হইবেন। 
মনোনীত সভ্যদের মধ্যে ২৮ জন সরকারী কর্মচারী ও ৫ জন বেসরকারী লোক 
থাকিবে । অতএব বেসরকারী লোক সংখ্য! গরিষ্ঠ হইল! ব্যবস্থাপক সভার 
ক্ষমতাও বৃদ্ধি কর! হইল । ১৮৯২ খুষ্টাব্বের আইন অনুযায়ী সভ্যর1 সরকারের 
আয়ব্যয়ের খসড়। সন্বন্ধে সাধারণ ভাবে আলোচনা করিতে পারিতেন। কিন্তু 
নুতন আইনের ফলে সভ্যরা এই খসড়ার যে কোনটি দফা সন্বন্ধে প্রস্তাব 
পেশ করিবার অধিকার পাইলেন। সভ্যরা জনসাধারণের পক্ষে গুরুত্বপূর্ণ 
ব্যাপারেও প্রস্তাব উত্থাপন করিবার ক্ষমত! পাইলেন এবং সেই প্রস্তাবের উপর 
ভোট লইবার ব্যবস্থাও হইল। বড়লাটকে যে কোনও প্রস্তাব অগ্রাহ করার 
ক্ষমত| দেওয়! হইল এবং কতকগুলি ব্যাপার ব্যবস্থাপক সভার সভ্যদের 
আলোচনা ক্ষমতার বহিভূর্তি রাখা হইল। বড়লাটের শাসন পরিষদে আইন 
সদন্তপদে একজন ভারতীয়কে নিযুক্ত করা হইল। ইনি প্রসিদ্ধ' আইন 
ব্যবসায়ী লত্যেন্্র প্রসন্ন সিংহ। 


১২৬ আধুমিক ভারত পরিচয় 


কংগ্রেস যেরূপ প্রতিনিধিমূলক শাসন ব্যবস্থা আশ! করিয়াছিল, ১৯০৯ 
খবষ্টাব্ের আইনে তাহার কোনও ব্যবস্থা হইল না এবং মুসলমানদের জন্ত 
সাম্প্রদায়িক নির্বাচন প্রথার প্রবর্তন করিয়। এই আইন দেশের মধ্যে 
সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধির প্রশ্রয় দিল। 


লক্ষ চুক্তি 


কংগ্রেসের নরমপহ্থীদল প্রথমে মোটামুটি সম্তই হইলেও অল্পদিনের মধ্যেই 
বুঝিতে পারিল যে প্রকৃত ক্ষমতা বড়লাট ও ছোটলাটের হাতেই রহিয়া 
গিয়াছে। বৃটিশ উপনিবেশগুলিতে ভারতীয়দের প্রতি ছ্্যবহার ও দক্ষিণ 
আস্রিকায় মোহনলাল করমটাদ গান্ধীর সত্যাগ্বহ আন্দোলন, ভারতে জাতীয় 
আন্দোলনের উপর স্বাভাবিক প্রভাব বিস্তার করে। এই সময়ে মুসলমানর! 
হিন্দুদের সহিত একত্র হইয়া রাজনৈতিক সংগ্রামে যোগদানের আবশ্যকতা 
অহ্ুভব করে। ১৯১৩ থুষ্টাব্ধে মুসলিম লীগের সভ্যগণ সংকল্প করেন যে অন্তান্ 
সম্প্রদায়ের সহিত একত্র হইয়া স্বায়ত্বশীসন লাভের চেষ্টা করিতে হইবে । 
১৯১৬ খুষ্টাব্ধে কংগ্রেসের মধ্যে যে ছুই দল ছিল তাহাদের মিটমাট হয় এবং 
লক্ষৌতে মুসলীম লীগ ও কংখ্রেস যুগ্মতাবে শাসন সংস্কারের একটি পরিকল্পনা 
করে। কংখ্েস মুসলমানদের জগ্ত পৃথক নির্বাচনের নীতি স্বীকার করে ও 
মুসলীম লীগ প্রতিশ্রুতি দেয় যে কংখ্েষের সহিত একযোগে স্বায়ত্বশালনের জন্ত 
দাবী করিবে। 
হোমরুল লীগ 

১৯১৬ খ্ৃষ্টাব্ষের এপ্রিল মাসে পুনাতে বালগঙ্গাধর তিলক “হোমরুল লীগ” 
স্বাপন করিলেন। মিসেস আযানি বেপাণ্ট নামে একজন ইংরাজ মহিলাও 
একটি “হোমরুল লীগ? প্রতিষ্ঠা করিলেন । এই মংস্থাগুলির কংগ্েলের সহায়ক 
ভাবে কাজ করিবারই উদ্দেশ্ট ছিল। কংগ্রেস ও মুসলীম লীগের যুগ্ম 
পরিকল্পনার পক্ষে এই হোমরুল লীগগুলি প্রচার কার্য করিতে লাগিল । 
 অন্টেগু-চেম্স[ফোর্ড সংস্কার 
এ. ইতোমধ্যে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ আরজ হয় এবং ভারত বৃটেনকে ধথাসাধ্য সাহায্য 


আধুনিক ভারত পরিচয় ১২৭ 


করে। বৃটেন এই যুদ্ধে নহযোগিতার, জন্ত ভারতের ধণ অস্বীকার করিতে 
পারিল ন1। ভারতীয় প্রতিনিধিরা বৃটিশ সাম্রাজ্যের সমর সন্মিলনে, যুদ্ধের মন্ত্রণা 
সভায় এবং শাস্তি বৈঠকে স্থান লাভ করিলেন। ভারতের রাজনৈতিক দাবী 
মিটাইবার আবশ্াকত। সম্বন্ধেও বুটিশ গভর্ণমেণ্ট বিশেষ চিস্তা করিতে থাকে । 
১৯১৭ খৃষ্টানদের ২০শে আগস্ট ভারত সচিব মিঃ মণ্টেগু ভারতে বুটিশ শাসনের 
উদ্দেশ্য সম্বন্ধে এক ঘোষণ|। করেন । তিনি বলেন যে, শাসন ব্যবস্থার প্রত্যেক 
বিভাগে ক্রমশঃ ভারতীয়দের অধিকতর সহযোগিতার ব্যবস্থা করা এবং 
ভারতকে বুটিশ সাম্রাজ্যের অবিচ্ছেদ্ভ অংশরূপে রাখিয়৷ তথায় ক্রমে ক্রমে 
একটি দায়িত্বশীল শাসনতন্ত্র গঠন করাই বুটিশ গভর্ণমেণ্টের নীতি । এই 
ঘোষণ! কার্ষকরী করিবার জন্য ১৯১৯ খৃষ্টাব্দে নৃতন ভারত শাসন আইন 
প্রবততিত হয়। এই সময়ে বড়লাট ছিলেন লর্ড চেম্স্ফোর্ড (১৯১৬--১৯২১)। 
তিনি মণ্টেগুর সহিত যুক্তভাবে ভারতের শাসন সংস্কার সন্ধে পার্লামেন্টের 
নিকট একটি রিপোর্ট পেশ করেন । এই রিপোর্টের ভিত্তিতেই ১৯১৯ থুষ্টাব্বের 
আইন বিধিবদ্ধ হয় বলিয়। ইহ! মণ্টেগু-চেম্স্ফোর্ড সংস্কার নামে পরিচিত। 
এই আইনে ভারত গভর্ণমেণ্ট ও প্রাদেশিক গভর্ণমেণ্টের মধ্যে শাসন কার্ষের 
বিভিন্ন বিভাগ বণ্টন করিয়া দেওয়া হয়। সমর বিভাগ, ভাক বিভাগ, রেল 
বিভাগ প্রভৃতি ভারত গভর্ণমেণ্টের অধীনে থাকে। প্রাদেশিক শান্তিরক্ষা; বিচার 
বিভাগ, স্থানীয় স্বায়তশাসন, কবি, শিল্প, শিক্ষা স্বাস্থ্য প্রভৃতি প্রাদেশিক 
গভর্ণমেণ্টের দায়িত্ব হয়। প্রাদেশিক শাসনের বিষয়গুলি ছুই শ্রেণীতে বিভক্ত 
হয়। ভূমি রাজন্বঃ কৃষি, সমবায়, স্বাস্থ্য, শিক্ষ1 প্রভৃতি বিষয়গুলি মন্ত্রীদের 
কতৃত্বীধীনে দেওয়! হয়। ব্যবস্থাপক সভায় নির্বাচিত প্রতিনিধিদের মধ্য 
হইতে মস্ত্রিপদ পুর্ণ করা হইত। মন্ত্রীরা আইন সভার নিকট্‌, দায়ী ছিল। 
অতএব এই কয়েকটি বিবয়ে দায়িত্বপূর্ণ শাসন ব্যবস্থা প্রবর্তন করা হইল, এবং 
এই বিষয়গুলির নাম দেওয়া হইল 68009651750 501216০68 বা! হস্তাস্তরিত 
বিষয় । কিদ্ত মন্ত্রীদের পরামর্শ উপেক্ষা করিয়া ইচ্ছামত কার্য করিবার ক্ষমতা! 
গতর্ণরকে দেওয়া হইল ।. প্রাদেশিক শান্তিরক্ষা, রাজন্ব, বিচার বিভাগ প্রভৃতি 
বিধয়গুপির পরিচালনার ভার পরিষদ গভর্ণরের হাতেই রহিয়া গেল। 


১২৮ আধুনিক ভারত পরিচয় 


ইহাদের নাম হইল 1£555:560 500]12০65 বা! সংরক্ষিত বিষয় ! এই ভাবে 
প্রাদেশিক শাসন ব্যাপারে দ্বৈতশাসন (45875) প্রবর্তিত হইল । 

কেন্দ্রীয় আইন পরিষদ ছুইটি কক্ষে বিভক্ত হইল । উচ্চতর কক্ষটির না 
হইল 0001১011 0£ 98669 এবং নিয়তর কক্ষটির নাম হইল [.58191906 
£১882015, কেন্দ্রীয় শাসন ব্যবস্থায় দ্বৈতশাসন প্রবর্তিত হইল ন1। বড়লাটের 
শাসন পরিষদ আইন সভার নিকট কোনর্ধপে দায়ী না থাকাতে আইন 
সভার সমালোচনা ও অসন্তোষ জ্ঞাপন ব্যতিরেকে কোনই ক্ষমতা রহিল ন1। 


ল্যাট আ্যাক্ট 

কংগ্রেস ১৯১৯ খুষ্টাব্দের .শাসন আইন ভারতের পক্ষে গ্রহণের অযোগ্য 
বলিয়! প্রত্যাখ্যান করিল। ভারতের সর্বত্র অশান্তি দেখা দিল। ভারত 
গভর্ণমেণ্ট দমন নীতি চালাইবার উদ্দেশ্যে রাউল্যাট, আযাই বিধিবদ্ধ করিল। 
এই আইনে সংবাদপত্রগুলির হ্বাধীন মত প্রকাশের ক্ষমতা খর্ব কর] হইল 
এবং সরকার বিনা বিচারে অনির্দিষ্ট কালের জন্য লোককে কারারুদ্ধ করিয়! 
রাখার ক্ষমতা প্রাপ্ত হইল। 
মহাত্মা গান্ধী 

এই সময়ে ভারতের জাতীয় আন্দোলনের নেতৃত্ব গ্রহন কগিলেন একজন 
অদ্ভূত এশ্বরিক শক্তি সম্পন্ন মানব, মোহনচাদ করমচাদ গান্ধী। ১৮৬৯ খৃষ্টাব্দের 
২র| অক্টোবর পোরবন্দরে তাহার জন্ম হয়। ১৮৮৮ খৃষ্টাব্দে তিনি বিলাত যান 
এবং ১৮৯১ খৃষ্টাবে ব্যারিষ্টারী পাশ করিয়া! ভারতে প্রত্যাবর্তন করেন। ছুই 
বৎসর পর একটি মামলায় নিযুক্ত হইয়া তিনি দক্ষিণ আফ্রিকায় ভার্যান সহরে 
যান। সেখানে ভারতীয়দের প্রতি শ্বেতাজদের ব্যবহার দেখিয়। তিনি অত্যন্ত 
ব্যথিত হন এবং দেশে না ফিরিয়া ভারতীয়দের জন্ত ইউরোপীয়দের সমান 
অধিকার লাভের চেষ্টা করিতে থাকেন | তিমি তথায় নির্যাতিত ভারতীয়দের 
অহিংস ও শান্তিপূর্ণভাবে রাজনৈতিক সংগ্রাম করিতে শিক্ষা দেন এবং তাহাদের 
' জন্ত অবর্ণনীয় ছুঃখ ও ক্লেশ. বরণ 'করেন.। ১৯১৫ খৃষ্টাব্ষে তিনি ত্বদেশে 

“প্রত্যাবর্তন করেন |. ভারতে নানা স্থানে পর্যটন করিয়া তিণি ভারতের 'আবস্থা। 


আধুশিক ভারত পরিচয় ১২৯ 
সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ করেন, এবং ১৯১৫ খৃষ্টাব্দে ১৫ই মে আহমেদাবাদে তাহার 
“সত্যাগ্রহ আশ্রম” স্থাপন করেন। তিনি বলিলেন যে সত্যের অহ্নসন্ধান ও 
সত্যের প্রতি অস্থরাগ তাহার আশ্রমের ব্রত। দেশবাসীকে সেবা করিবার 
উপযুক্ত হইবার জন্ত আশ্রমিকদের সত্যাগ্রহী, অহিংস ও অনাসক্ত হইবার 

প্রতিজ্ঞা লইতে আদেশ দিলেন এবং চরকায় সথতা কাটিবার কাজে নিজেকে 
এবং তাহার আশ্রমবাসীদের নিয়োগ করিলেন । ' 

১৯১৬ খুষ্টাবের ফেব্রুয়ারী মাসে বারাণপী হিন্দু বিশ্ববিগ্ভালয়ের ভিক্তি 
প্রস্তর স্বাপনের উপলক্ষে যে সত হয় তাহাতে গান্ধীজী বক্তৃতা করেন। ভারত 
এই নৃতন মাহ্ুষটির কিছু পরিচয় পায়। ইহার পর গান্ধীজী ভারতের নান! 
স্থানে “্বদেশী' প্রচার করিতে থাকেন, এবং দেশবানীর সামাজিক ও অর্থ- 
নৈতিক উন্নতির কাজে ব্যাপৃত হন। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময়ে তিনি বুটিশ 
গভর্ণমেণ্টের সহায়তা করেন। তিনি বলেন যে বুটেনের বিদপকে আমাদের 
স্বযোগ বলিয়া মনে করা উচিত নহে । 


জালিয়ানওয়াল। বাগ 


রাউল্যাট আইন গ্রান্ধীজীর জীবনে এক নূতন অধ্যায়ের স্থচন! করিল । 
এই আইনের প্রতিবাদে তিনি ১৯১৯ খুষ্টাকের *»ই এশ্রিল ভারতব্যাপী 
হরতাল ঘোবণ!। করিলেন। সেই দিনটি শান্তিপূর্ণ ভাবে কাটিল। ৮ই 
এপ্রিল গান্বীজী আইন অমান্য আন্দোলন পরিচালন! কগিবার জন্য পাঞ্জাবে 
গেলেন। তাহাকে গ্রেপ্তার কর! হইয়াছে এই মিথ্যা সংবাদে নান! স্থানে 
গোলযোগ বাঁধিয়া গেল। আহমেদাবাদে দোকানপাট লুট হইল, রেল 
লাইন ও টেলিগ্রাফের তার জখম হইল, ও ছুইজন রাজকর্মচারী নিহত হইল । 
অযূতসহরে ও লাহোরেও যথেষ্ট অরাজকতা! হইল । ১২ই এপ্রিল পাঞ্জাবে 
জেনারেল ডায়ার চার ব৷ ততোধিক লোকের একত্রে সমাবেশকে বেআইনী 
বলিয়া ঘোবণা করিলেন। এই হুকুম তুচ্ছ করিয়া! অযৃতনহরের জালিয়ান- 
ওয়ালাবাগে এক সভা হয়। জেনারেল ভায়ার আইন অমান্তের অপরাধে 
নিরস্ত্র জনতার উপর গুলিবর্ষন 'করেন। শত শত লোক গুলির আঘাতে 

ক 


১৩৩ আধুনিক ভারত পরিচয় 


হতাহুত হয়। এই ঘটনায় সমগ্র ভারতবর্ষে বিক্ষোভের স্মি হয়। প্রতিবাদ 
স্বরূপ রবীন্দ্রনাথ বুটিশ সরকার প্রদত্ত "স্যার? উপাধি পরিত্যাগ করিলেন। 
খিলাফত আন্দোলন 

প্রথম মহাযুদ্ধে তুরস্ক জার্মানীর পক্ষ, অর্থাৎ ইংরাজদের বিপক্ষ গ্রহণ করে । 
যুদ্ধের পর সেভাসে'র সন্ধি অহ্যায়ী তুর্কী সাম্রাজ্য খণ্ড বিখস্ডিত করিয়া কতক- 
গুলি নূতন রাজ্যের সৃষ্টি কর! হয় এবং তুরস্কের স্বলতানের জন্য তাহার বিরাট 
সাম্রাজ্যের সামান্ত একটি অংশ অবশিষ্ট থাকে । সমগ্র মুসলমান জগৎ তুরস্কের 
স্বলতানকে “খলিফা” বা ধর্মগুরু বলিয়! গণ্য করিত। তাহাদের ধর্ম গুরুর এই 
অবস্থা হওয়াতে সকল দেশের মুসলমানদের মধ্যেই চাঞ্চল্য দেখ! দিল। 
ভারতীয় মুসলমানদের মধ্যেও এই ব্যাপারে অসস্তোষের স্থহি হইল। 
খলিফার পক্ষ লইয়! তাহার! যে আন্দোলনে যোগদান করিল তাহ “খিলাফত 
আন্দোলন? নামে পরিচিত। 
কলিকাতা ও নাগপুর কংগ্রেস (১৯২০ খুঃ ) 

গাঙ্মীজী এই আন্দোলনের মধ্যে জাতীয় সংগ্রামে হিন্দু ও মুসলমানদের 
এক্যবদ্ধ করার স্থুযোগ খুঁজিয়া পাইলেন। হিন্দু ও মুসলমান নেতাদের 
মধ্যে বহু ঠক হইল । ১৯২০ খুষ্টাব্দের ১ল। আগষ্ট গাঙ্ধীজী বড়লাটকে এক 
পত্র প্রেরণ করিলেন। তিনি জানাইলেন যে খলিফার প্রতি ইংরাজদের 
ব্যবহারের ও পাঞ্জাবে নুশংসতার প্রতি সরকারের ওদাসীন্তের প্রতিবাদে 
তিনি অলহযোগ আন্দোলন আরম্ভ করিতে সংকল্প করিয়াছেন। সেপ্টেম্বর 
মাসের প্রথম সপ্তাহে কলিকাতায় লাল! লাজপত রায়ের সভাপতিত্বে 
কংগ্রেসের এক বিশেষ অধিবেশন হইল । গান্ধীজীর পরিকল্পন! সর্বসম্মতিক্রমে 
গৃহীত হইল।' একই সময়ে কলিকাতায় মুসলীম লীগের অধিবেশন হইল 
এবং মুসলমানরা অসহযোগ আন্দোলনে যোগদান করিতে মঙ্কল্প করিল। 
কংগ্রেসের ১৯২০ থৃষ্টাব্দের বাৎসরিক অধিবেশন নাগপুরে হইল । গান্ধীজীকে 
অসহযোগ আন্দোলন চালাইবার অন্থমতি দেওয়। হইল। সত্যাগ্রহের 


সাহায্যে স্তাষ্য ও শান্তিপূর্ণ উপায়ে স্বরাজ লাভ কংগ্রেমের উদ্দেশ্য বলিয়! 
ঘোষিত হইল । 


আধুনিক ভারত পরিচয় ১৩১ 


নৃতন পথের সন্ধান 


এই সময় হইতে গান্ধীজী ভারতের রাজনৈতিক ক্ষেত্রে অদ্বিতীয় স্থান 
অধিকার করিলেন। তিলক ও অন্ান্ত পুরাতন নেতার! পরলোক গমন 
করিয়াছিলেন এবং তাহার সহিত প্রধান নেতৃত্বের জন্ত প্রতিযোগিত1 করিবার 
মত আর কেহ ছিল না। তিনি এই নিরস্ত্র ও দুর্বল জাতিকে দুর্দর্য বৃটিশ শক্তির 
হাত হইতে উদ্ধার করিবার জন্ত এক নূতন পদ্ধতি অরলম্বন করিয়াছিলেন। 
সত্য, অহিংস। ও প্রেমের বাণী প্রচার করিয়া! তিনি দেশবাসীকে সংগ্রামের 
উপযুক্ত হইতে শিক্ষা দেন। তিনি বলেন যে অহিংস! নীতিতে সংগ্রাম 
চালাইলে শক্র যত বড় শক্তিশালী হউক না কেন, তাহাকে পরাজয় স্বীকার 
করিতেই হইবে । 'তিনি দেখান যে হিংসার প্রতিক্রিয়। ভয়াবহ ও হিংসার 
দ্বারা কোনও সমস্তার সমাধান হইতে পারে না। তাহার এই নৈতিক 
আদর্শ তিনি রাজনৈতিক ক্ষেত্রে প্রয়োগ করিবার উপদেশ দিলেন। তিনি 
বলিলেন যে বুটিশ গভর্ণমেণ্টের সহিত অসহযোগ করিতে হুইষে, আইনও 
অমান্য করিতে হইবে, কিন্ত সত্য হইতে ভ্রষ্ট হইবে না, হিংসাত্রক কোনও 
কার্য করিবে ন! এবং সম্পূর্ণ শান্তিপূর্ণ ভাবে সংগ্রাম পরিচালিত হইবে । 
ভারতের রাজনৈতিক ক্ষেত্রে ইহা ছিল এক নূতন আদর্শ । গান্ধীজী যে নৃতন 
পথের সন্ধান দিলেন সেই পথ অন্ুমরণ করিয়। ভারত স্বাধীনতা লাভ করিয়াছে 
এবং আজিও সেই পথের পথিক হিসাবে জগত সভায় সম্মানের আসন 


পাইয়াছে। 


সমন লন্িচ্ছোক 
জাধীরতা আাভ 


শর্হযোগ আন্দোলন ঃ প্রথম পর্য্যায় 


১৯২১ খৃষ্টান্দে ভারত গান্বীজীর নেতৃত্বে অসহযোগ আন্দোলনে মাতিয়! 
উঠিল। গভর্ণমেন্টের খেতাবধারী লোকরা খেতাব ত্যাগ করিতে লাগিল, 
আইন ব্যবসায়ীর! আদালতের মহিত মন্বদ্ধ ত্যাগ করিল, ছাত্র স্কুল-কলেজ 
ছাড়িল, শিক্ষকরা শিক্ষকতা! ত্যাগ করিল, গভর্ণমেণ্টের কর্মচারীর] চাকুরি 
ছাড়িল। রাশি রাশি বিদেশী বস্ত্র অগ্নিসাৎ হইল ও নেতার] চতুদিকে জনসভা) 
করিয়! সয়তানের রাজত্ব ধবংস করিবার আহ্বান জানাইল। 

এ বৎ্মর লর্ড চেমৃস্ফোর্ডের স্থলে লর্ড রেডিং (১৯২১-১৯২৬) বড়লাট 
হইলেন। ইংলগ্ডের রাজ। পঞ্চম জর্জের পুত্র প্রিন্স অফ. ওয়েল্স্‌ ভারত পর্যটনে 
আদিলেন। কংগ্রেস তাহাকে বয়কট করিল। বুটিশর! দৃঢ় হস্তে অসহযোগ 
আন্দোলন দমনের ব্যবস্থা অবলম্বন করিল। সভাসমিতি বে-আইনী বলিয়। 
ঘোষণ1 কর! হইল। বহুস্বানে দাঙ্গা হইল ও সহজ সহত্র ভারতবাসী কারারুদ্ধ 
হইল। পর বৎদর যুক্তপ্রদেশে চৌরিচওরায় গ্রামবাসীর! স্কানীয় থানাতে 
অগ্নিসংযোগ করিলে কয়েকজন পিপাহী দগ্ধ হইয়! প্রাণ হারাইল। গান্ধীজী 
অত্যন্ত ব্যথিত হইলেন। ভারত অসহযোগ আন্দোলনের জন্ত নৈতিক ভাবে 
প্রস্তুত নহে বলিয়া তিনি আন্দোলন বন্ধ করিয়া! দিলেন এবং কংগ্রেসকে 
গঠনমূলক কারো প্রবৃত্ত করিতে ব্রতী হইলেন। কিন্তু তাহার ছয় বৎসরের জন্গ 
কারাদণ্ড হইল। ১৯৯৪ খৃষ্টাব্দে গান্ধীজী অত্যন্ত অন্থুস্ব হইয়া পড়াতে 


তাহাকে মুক্তি দেওয়া হইল। 
এরি ও আইন জভান্ব প্রবেশ 


১৯২৩ থৃষ্ঠাবে চিত্তরঞ্জন দাম ও মতিলাল মেহ্রুর নেতৃত্বে কংগ্রেসের 
মধ্যে এক দল রাজনৈতিক সংগ্রাম চালাইবার এক নূতন পথ অবলম্বন করিতে 
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সদ্ধাস্ত করিলেন। ১৯১৭ খুষ্টাব্ধের আইনে অসন্তুষ্ট হইয়! কংগ্রেস আইন 
নভাগুলিতে প্রবেশ করে নাই। এই নৃতন দল কংগ্রেসের বর্জপনীতি ত্যাগ 
করিতে সঙ্কল্প করিল। আইন 
সভাগুলির সত্য হইয়া, প্রতিপদে 
সরকারের কাজে বাধা স্ষ্টি করিয়া, 
শাসন কার্ধকে অচল করিয়া! তোলাই 
তাহাদের উদ্দেশ্য হইল। এই দলের 
নাম হইল ম্বরাজ্যদল” । পরবর্তী 
নির্বাচনে ম্বরাজ্য দলের বহু সভ্য 
আইন সভাগুলিতে প্রবেশ করে। 

ংলায় ও মধ্যপ্রদেশে এই দলের 
সভ্যরা আইন সভাষ সংখ্যাগরিষ্ঠ হন 
3 আইন সভার কার্যে বাধা দিয়া 
সরকারকে যথেষ্ট বিব্ত করেন। 
১৯২৫ খৃষ্টাব্দে চিত্তরঞ্জন দাসের অকাল মৃত্যুতে এই দলের প্রভাব হাস 
প্রাপ্ত হয়। 


সার্মন্‌ কমিশন 


১৯২৬ থুষ্টান্দে লর্ড রেডিং এর পরিবর্তে লর্ড আর্উইন বড়লাট পদে নিযুক্ত 
£ছন। তিনি ভারতীয় নেতাদের সহিত আপোষ করিয়া ভারতের রাজনৈতিক 
দমন্তার সমাধানের জন্য ব্যগ্ঘ হইলেন। তখন ভারতের সেক্রেটারী অফ. ছে 
ছিলেন লর্ড বার্কেনহেড। তিনিও কালক্ষেপ না করিয়া! এই ব্যাপারের 
মাধান আবশ্টক বলিয়। অছভব করিলেন । 

১৯১৯ থুষ্টাব্বের ভারত শাসন আইনে বল! হইয়াছিল যে ভারতে দায়িত্ব 
পূর্ণ শাসনের প্রসার সংস্কার বা সক্কোচের সম্বন্ধে পরামর্শ দিবার জন্য দশ বৎসর 
পর পার্লামেন্ট একটি কমিশন নিযুক্ত করিবে । ১৯২৯ খৃষ্টাব্দে এই কমিশন 
নিযুক্ত হইবার কথ ছিল। কিন্তু তাহার ছুই বৎসর পূর্বেই পার্লামেপ্টের উভয় 
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কক্ষের সাতজন সভ্য লইয়া একটি কমিশন গঠিত হইল. ইহার সভাপতি 
হইলেন স্তার জন্‌ সাইমন্। ভারতীয় নেতার! এই কমিশন বয়কট করিলেন । 
তাহার! বলিলেন যে, যে কমিশন ভারতের রাজনৈতিক ভবিষ্যৎ নির্ধারণ 
করিবে তাহাতে ভারতীয় সভ্য থাঁকা উচিৎ ছিল। তখন সত্যেন্্র প্রসন্ন 
মিংহ লর্ডস্‌ সভার সভ্য।. অতএব পার্লামেণ্টের সত্যদের দ্বারা গঠিত 
কমিশনের মধ্যে একজন উপযুক্ত ভারতীয় নিযুক্ত করা সম্ভব ছিল। 
ভারতবাসী এই ক্রটিকে তাহাদের অপমান বলিয়! গ্রহণ করিল। যাহা 
হউক সাইমন্‌ কমিশন ছুইবার ভারতে আসে । তাহার] প্রদেশগুলিকে সম্পূর্ণ 
হ্বায়তশাসন দান করিবার জন্য সুপারিশ করে, কিস্ত তাহারা কেন্ত্রে 
স্বায়ত্বশাসনের ব্যবস্থা না৷ করাতে অধিকাংশ ভারতবাসী তাহাদের রিপোর্ট 
গ্রহণের অযোগ্য বলিয়া মনে করে। 


নেহেরু রিপোর্ট ঃ পুর্ণ স্বরাজের দাবী 


ইতোমধ্যে, ১৯২৭ থুষ্ঠাবে, মাদ্রাজে কংগ্রেসের যে অধিবেশন হয় তাহাতে 
পূর্ণ স্বাধীনতা ভারতের লক্ষ্য 
বলিয়া! ঘোষণ। কর! হয়। ১৯২৮ 
খুষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে দিল্লীতে 
এক সর্বদলীয় সম্মেলনে হয়। 
ভারতের ভবিষ্যৎ শাসনতগ্্র কি 
ভাবে গঠিত হইৰে তাহার একটি 
খসড়া তৈয়ারী করিবার জন্য এই 
সম্মেলন একটি কমিটি নিয়োগ 
করে। মতিলাল নেহেরু, তেজ 
বাহাছ্বর সপ্রু প্রমুখ কয়েকজন 
বিশিষ্ট ব্যক্তি এই কমিটির সভ্য 
হন। ইহাদের রিপোর্ট “মেহের *. : মতিলাল নেহের 
রিপোর্ট” নামে পরিচিত। এই রিপোর্ট ভারতের জন্য “ডোমিনিয়ান মর্যাদা 
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(4919172100. 50883) দাবী করে। কংগ্রেসের মধ্যে বামপন্থী দল নেহেরু 
রিপোর্ট সমর্থন করিল ন1। শ্রীনিবাস আয়েঙ্গারের নেতৃত্বে কংগ্রেসের মধ্যেই 
“ইপ্ডিপেণ্ডেন্স লীগ” বা স্বাধীনতাকামী দল গঠিত হইল | এই দলের কর্মসচিব 
হইলেন জওহরলাল নেহেরু ও সুভাষচন্দ্র বসু । তাহার! ঘোষণা করিলেন 
যে ডোমিনিয়ন মর্যাদা তাহাদের সন্ধ্ট করিতে পারে ন! ঃপূর্ণ স্বরাজ বা সম্পূর্ণ 
স্বাধীনতাই ভারতের লক্ষ্য। ১৯২৮ খ্ুষ্টান্ে কংগ্রেসের বাধিক অধিবেশন 
হয় রুলিকাতায়। স্থৃভাষচন্দ্র বস্থ ও জওহরলাল নেহেরু পূর্ণ স্বাধীনতার দাবী 
উপস্থিত করেন। কিন্তু গান্ধীজীর প্রভাবে কংগ্রেস সিষ্কাস্ত করে যে ১৯২৯ 
খৃষ্টাব্দ শেষ হইবার: পূর্বে যদি ডোমিনিয়ান মর্যাদা প্রাপ্ত হওয়! যায় তবে 
তাহা গ্রহণ কর। হইবে । 
১৯২৯ খুষ্টান্দের ৩১শে অক্টোবর লর্ড আরউইন ঘোষণা! করিলেন যে 
ভারতের ডোমিনিয়ন মর্ধাদ1? লাভই বুটিশ শাসনের লক্ষ্য এবং ভারতের 
র রাজনৈতিক অগ্রগতির স্বাভাবিক 
70), পরিণতি । তিনি বলিলেন যে সাইমন্‌ 
৮২ ২ ॥ কমিশনের রিপোর্ট প্রকাশিত হইলে 
১২৯ ক পর ভারতের নৃতন শাসনতস্ত্রের খসড়া। 
১ তৈয়ারী করিবার জন্য লগ্ডনে এক 
গোল টেবিল বৈঠক আহুত হুইবে। 
ভারতের ডোমিনিয়ন মর্যাদ! প্রাপ্তির 
সম্ভাবনায় ইংলগ্ডে একদল লোক 
অসন্তুষ্ট হইল ও লর্ড আরউইনের 
ঘোষণার নিন্দা করিতে লাগিল। 
ভারতীয় নেতাগণ কোনও অনিশ্চিত 
ভবিষ্যতে ডোমিনিয়নদের গ্যায় স্বায়ত্ত 
লর্ড আর্উইন্‌ শাসন লাভের আশায় অপেক্ষ! করিয়া! 
থাক! অনুচিত হইবে বলিয়া মনে করিলেন। ১৯২৭ খুষ্টাব্দের ডিসেম্বর 
মাসে লাহোরে কংখ্রেসের বাধিক অধিবেশন হয়। এই অধিবেশনে 


সাপ "জ, 





(৮24) ৯ 
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সভাপতিত্ব করেন জওহরলাল নে 
লক্ষ্য বলিয়া কংগ্রেস" | 
ঘোষণ। করে। সিদ্ধান্ত হয় 
যে কংগ্রেস প্রস্তাবিত গোল 
টেবিল বৈঠকে যোগদান 
করিবে না, গভর্ণমেণ্টের 
সহিত অপহযোগিতা কর! 
হইবে ও সরকারী আইন 
অমান্ত করা হইবে । ১৯৩০ 
খৃষ্টাব্ের ২৬শে জানুয়ারী 
ন্বাধীনতা দিবস” বলিয়া 
ঘোষিত হয় এবং এ. 
দিন অসহযোগ আন্দোলন 
আরম্ভ করার তারিখ 


হের । পর্ণ প্বাধীনত! লাগত ভারতের 








স্থির হয়। ্‌ রাস্তা নেছের, 
হযোগ আন্দোলন ঃ দ্বিতীয় পর্যায় 


১৯৩০ খুষ্টাব্দের ২৬শে জানুয়ারী স্বাধীনতা দিবস উদ্যাপিত হইল। 
সর্বত্র ত্রিরঞ্জিত পতাকা উত্তোলিত হইল ও সভা সমিতি করিয়! সরকারের 
সহিত অসহযোগ ও আইন অমান্ত করার প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে বল। হইল । 

এ বৎসর ১২ই মার্চ মহাত্বা গান্ধী কয়েকজন অনুচর সহ তাহার এতিহাসিক 
ডাণ্ডি অভিযান আরম্ভ করিলেন। ডাণ্ডি বোথ্াই প্রদেশের লমুদ্র উপকূলে 
একটি গ্রাম। সমুদ্রের উপকূলে গিয়৷ লবণ তৈয়ারী করিয়া লবণ আইন ভঙ্গ 
কর1 এই যাত্রার উদ্দেশ্য ছিল। মহাত্মা! গান্ধী দীর্ঘ পথ পদব্রজে যাইলেন। যে 
সকল গ্রামের মধ্য দিয়! তিনি যাইলেন সেই সকল গ্রামের অধিবাসীদের তিনি 
বিলাতি বস্ত্র ও মাদক দ্রব্য ত্যাগ করিতে, খদ্ধর পরিধান করিতে, সরকারের 
সহিত অসহযোগ করিতে ও অহিংসার পথ অবলছ্বন করিতে উপদেশ দিলেন । 

গান্ধীজীর অহ্ৃকরণে চতুর্দিকে লবণ আইনের বিরুদ্ধে অভিযান আর্ত 


আধুনক ভারত পরিচয় ১৩৭ 


হইল | বিলাতি বর্জন, স্কুল কলেজে ধর্মঘট ইত্যাদি চলিতে লাগিল। 
গভর্ণমেন্ট, গান্ধী, জওহরলাল প্রভৃতি বহু নেতাকে গ্রেপ্তার করিল এবং 
কোনও কোনও স্থানে সামরিক আইন (708:05] 19) জারী করিল। 

এই অনহযোগ আন্দোলনে বহু ভারতীয় মহিল] সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেন। 
কিন্ত ভারতীয় মুললমানদের মধ্যে অনেকে এই আন্দোলন সমর্থন করে নাই। 


গোলটেবিল বৈঠক 


ইতোমধ্যে সাইমন কমিশনের রিপোর্ট প্রকাশিত হয় ও বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট 
লগ্ডনে ভারতের বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের সভা আহ্বান করে। এই 
গোল টেবিল বৈঠক ১৯৩০ খুষ্টাব্দের নভেম্বর হইতে ১৯৩১ খুষ্টাব্দের জানুয়ারী 
পর্যন্ত হয়। তখন গান্বীজী কারারুদ্ধ ছিলেন এবং এই গোল টেবিল বৈঠকে 
ধথ্রেস যোগদান করে নাই । কংগ্রেসকে বাদ দিয়! ভারতের জন্ত কোনও 
সংবিধান প্রচলন করা অসম্ভব জানিয়৷ লর্ড আরউইন মহাত্মা গান্ধী প্রমুখ 
ংখ্েদ নেতাদের মুক্তি দ্িলেন। মহাত্বা গান্ধী লর্ড আরউইনের সহিত 
সাক্ষাৎ করিলেন এবং ১৯৩১ খুষ্টাব্দের ৫ই মার্চ দিল্লীতে উভয়ের মধ্যে এক 
চুক্তি স্বাক্ষরিত হইল। এই চুক্তি অনুযায়ী গান্ধীজী অসহযোগ আন্দোলন 
বন্ধ করিলেন। লর্ড আরউইন দমননীতি মুলক আইনগুলি রদ্দ করিলেন 
এবং রাজনৈতিক আন্দোলনের অপরাধে বাহারা কারারুদ্ধ ছিলেন 
তাহাদের সকলকে ' মুক্তি দিলেন। গোল টেবিল বৈঠকের দ্বিতীয় 
অধিবেশন হয় লগ্ডনে ১৯৩১ খৃষ্টাবকের সেপ্টেম্বর হইতে ডিসেম্বর মাস পর্যস্ত। 
মহাত্বা গান্ধী কংগ্রেসের একমাত্র প্রতিনিধি হিসাবে এই অধিবেশনে যোগদান 
করিলেন। কিন্তু মুশ.লিম লিগের নেতা মহম্মদ আলী জিনা এক্সপ পরিস্থিতির 
স্থ্টি করিলেন যে গান্ধীজীকে ব্যর্থ হইয়! ফিরিয়! আষিতে হইল । ইতোমধ্যে 
ভারতে নানাস্বানে গোলযোগ চলিতে থাকে । উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে 
আবছুল গফর খা গান্ধীজীর পন্থা অবলম্বনে গণ-আন্দোলন চালাইতে থাকেন। 
১৯৩১ খুষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে লর্ড উইলিংডন ( ১৯৩১--৩৬) বড়লাট পদ 
গ্রহণ করিয়াছিলেন । তিনি ভারতে গণ-আন্দোলনের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা] 
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হ্থিতীয় গোল টেবিল বৈঠক--১৯৩১ খঃ 


আধুনিক ভারত পরিচয় ১৩৯ 


অবলঘ্ধন করিলেন। ১৯৩২ থুষ্টার্ের জাহ্বয়ারী মাসে গান্বীজী ভারতে 
প্রত্যাবর্তন করিলে কংগ্রেস পুনরায় আইন অমান্ত আন্দোলন চালাইবার 
ব্যবস্থা করিতে থাকে । লর্ড উইলিংডন কংগ্রেপকে একটি বে-আইনী সংস্থ! 
বলিয়া ঘোষণ! করিলেন ও গাঙ্ধীজী ও অন্তান্ত নেতাদের কারারুদ্ধ করিলেন। 


সাম্প্রদায়িক বাটোয়ারা (0০201 ৬270) 


ংগ্রেসের সহিত মুশলিম লীগের মতানৈক্যের জন্য দ্বিতীয় গোল টেবিল 
বৈঠক বিফল হয়। বুটিশ প্রধান মন্ত্রী র্যামূসে ম্যাকৃডোনান্ড, এই বিরোধের" 
মীমাংল! করিবার উদ্দেশ্যে আইনসভাগুলিতে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের আসন সম্বগ্ধে 
১৯৩২ খৃষ্টানদের আগষ্ট মাসে একটি ঘোষণা! করেন । এই ঘোষণ! “সান্প্রদায়িক 
বাটোয়ারা” নামে পরিচিত। সংখ্যালঘু সম্প্রদায়গুলির জন্য পৃথক নির্বাচনের 
ও আসন সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়। মুসলনানর1 বাংলায় ও পাঞ্জাবে 
সংখ্যাগরিষ্ঠ ছিল, তথাপি তাহাদের জন্থ পৃথক নির্বাচনের ব্যবস্থ। রাখা হইল । 
হিন্দুদের মধ্যে অনুন্নত সম্প্রদায়গুলির জন্থ আসন সংরক্ষিত হইল। কিন্ত 
তাহার সাধারণ আসনের জন্তও প্রার্থ হইতে পারিবে বল! হইল । 
ভারতীয়দের ধর্মের ভিত্তিতে বিভক্ত কর! হইল। শুধু তাহাই নহে, এই 
বাটোয়ার! হিন্দুদের মধ্যেও বিভেদ স্ষ্টি করিল। গান্ধীজী তখন পুনায় 
আগা খ! প্রাসাদে কারারুদ্ধ ছিলেন। তিনি এই সাম্প্রদায়িক বাটোয়ারার 
বিরুদ্ধে অনশন আরস্ভ করিলেন। ইহার ফলে উচ্চবর্ণ হিন্দুদের সহিত অনুন্নত 
হিন্দুদের একট! মিটমাটের ব্যবস্থা হইল। এই ব্যবস্থা পুন! চুক্তি* নামে 
পরিচিত। পুনা চুক্তির পর গান্ধীজী অনশন ভঙ্গ করেন ( সেপ্টেম্বর ১৯৩২ )1 


১৯৩৫ খুষ্টাব্দের ভারত শাসন আইন 

১৯৩২ থুষ্টান্দে নভেম্বর ও ডিসেম্বর মাসে লগুনে গোল টেবিল বৈঠকের 
তৃতীয় অধিবেশন হয়। এই অধিবেশনে কংশ্রেস যোগদান করে নাই। 
গোল টেবিল বৈঠকের স্থপারিশ ও বুটিশ গভর্ণমেণ্টের নিজস্ব প্রস্তাবগুলি একত্র 
করিয়া একটি 70106 78767: বা সরকারী দলিল প্রকাশিত হয়। এই 
দলিলের বিরুদ্ধে ভারতব্যাগী অবস্তোষ দেখ! দেয়, কিন্ত লর্ড উচলিংডনের 


9শিভ আধুশক ভারত শারচর় 


দমন নীতির জন্ত অসহযোগ আন্দোলন চালানো কঠিন হুইয়! পড়ে । হোয়াইট 
পেপারটি ইংলগ্ডের পার্লামেণ্টের উভয় কক্ষের সভ্যদের দ্বারা একটি জয়েন্ট 
কমিটিতে (০106 ০০3028606) বিবেচিত হয়। এই কমিটির রিপোর্টের 
ভিত্তিতে পালণমেণ্টে ভারতের জন্ত একটি সংশোধিত সংবিধানের খসড়। 
পেশ করা হয় এবং ১৯৩৫ খৃষ্টানদের সেপ্টেম্বর মাসে তাহ। আইনে পরিণত 
হয়। ১৯৪৭ খৃষ্টাব্দ পর্যস্ত ভারত এই সংবিধান অনুযায়ী শাসিত হয়। 
*. ১৯৩৫ খৃষ্টানদের আইন বুটিশ শাদিত প্রদেশগুলিকে লইয়া! একটি যুক্তরাষ্ট্র 
গঠন করে। দেশীয় রাজ্যগুলিকে ইচ্ছাহ্থযায়ী এই যুক্তরাষ্ট্রে যোগদান করিবার 
অন্থমতি দেওয়। হয়। প্রদেশগুলিতে দ্বেত শাসনের পরিবর্তে পূর্ণ 
স্বায়ত্তশাসনের ব্যবস্থা কর] হয়। 

এই আইনে কেন্দ্রীয় শাসনের যে ব্যবস্থা হয় তাহাতে কংগ্রেস সন্ত 
হুইতে পারে নাই। উপরস্ত গভর্ণর ও গভর্ণর জেনারেলকে আইন সভা ও 
মন্ত্রিগুলীর কার্যকলাপ নাকচ করিবার অধিকার দেওয়াতে কংগ্রেসের এই 
আইনকে গণতন্ত্র-বিরোধী বলা স্তাষ্য হয়। কংগ্রেস এই আইন সম্পূর্ণ অগ্রাহ্‌ 


বলিয়৷ সিদ্ধাত্ত করে। 


সাতটি প্রদেশে কংগ্রেস শাসন 


কংগ্রেসের বয়ঃজ্যেষ্ঠ নেতার আইনসভাগুলির সদন্ত নির্বাচনে অংশ গ্রহণ 
করার উপদেশ দেন এবং আইনসভাগুলির মধ্যে প্রবেশ করিয়া এই 
সংবিধানকে অচল করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। সাধারণ নির্বাচনের ফলে কংগ্রেস 
১১টি প্রদেশের মধ্যে সাতটি প্রদেশের আইন সভায় সংখ্যাগরিষ্ঠ হইল । 
কিন্তু কংগ্রেস নেতাগণ বলিলেন যে প্রাদেশিক গভর্ণরগণ তাহাদের বিশেষ 
ক্ষমত| ব্যবহার করিবেন না এই প্রতিশ্রুতি ন৷ দিলে ভাহার1 মন্ত্রিসভ। গঠন 
করিবেন না। এই ব্যাপারের সমাধান ন1 হওয়] পর্যন্ত প্রদেশগুলি অস্তবর্তী 
মস্ত্রিসভ। দ্বারা পরিচালিত হইতে লাগিল। অবশেষে ১৯৩৭ খৃষ্টাবের জুম 
মামে বড়লাট লর্ড লিন্লিখগোর আশ্বাসবাদীতে কংগ্রেস মন্ত্রিসভা গঠন 
করে। সাতটি প্রদেশে কংথেষী মন্ত্রিসভা গঠিত হয় এবং ছুইটি প্রদেশে 


_ আধুনিক ভারত পরিচয় ১৪১ 


ংগ্রেস অন্যান্ত রাজনৈতিক দলের সহিত যুগ্ম মন্ত্রিসভা গঠন করে। পাঞ্জাবে 
ও বাংলায় আইন সভায় যুশ্রিম লীগের সভ্যর1 সংখ্যাগরিষ্ঠ হয় ও এই ছুইটি 
প্রদেশে লীগ মন্ত্রিসভা গঠন করে। কংগ্রেপী মন্ত্রিসভাগুলি অত্যন্ত কৃতিত্বের 
সহিত ছুই বৎসরের কিছু অধিক কাল শান কার্য পরিচালনা করে। যাহারা 
বলিয়াছিল যে কংগ্রেস কেবলমাত্র সমালোচন! করিতে পারে ও আন্দোলন 
চালাইতে জানে তাহার! দেখিল যে কংগ্রেসের সভ্যর! গঠনমূলক কার্ষেও সমান 
পটু । কিন্ত ছঃখের বিষয় যে ১৯৩৯ খৃষ্টাব্দে সেপ্টেম্বর মাসে সকল প্রদেশের 
কংগ্রেস মন্ত্রিগণ।পদত্যাগ করিলেন। 

১৯৩৯ খুষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ আরম হয়। বৃটিশ 
গভর্ণমেণ্ট ভারতের জনগণের অনুমতি বিনা ভারতকে খিত্র শক্তির অন্যতম 
বলিয়া ঘোষণ! করে। ইহাতে ভারতীয় জনমত ক্ষুব্ধ হয়। কংগ্রেস বুটিশ 
গভর্ণমেন্টকে এই যুদ্ধের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে প্রশ্ন করে। যদি, বৃটিশ গভর্ণমেন্ট 
স্বাধীনতা ও গণতন্ত্র রক্ষার জন্ত এই যুদ্ধে অবতীর্ণ হইয়া থাকে তাহা হইলে 
যুদ্ধের অবসানে ভারতের স্বাধীনতা স্বীকার কর! হইবে কি ন। তাহা কংগ্রেস 
জানিতে চায় এবং ইতোমধ্যে কেন্দ্রীয় স্বায়ত্ত শাসনের ব্যবস্থা করা উচিত 
তাহ! জানায়। বড়লাটের নিকট এই সকল প্রশ্রের সস্তোষজনক উত্তর না 
পাওয়াতে প্রদেশগুলির কংগ্রেসী মন্ত্রির পদত্যাগ করিল । সংখ্যালঘিষ্ঠ দলগুলি 
হইতে মন্ত্রিসভা গঠন অসম্ভব।জানিয়! এই সকল প্রদেশের গভর্ণরগণ শাসনভার 
নিজ নিজ হস্তে গ্রহণ করিলেন। এই ভাবে ভারতের সাতটি প্রদেশে ছুই 
বৎসর তিন মাসের পর কংখ্রেস শাসনের অবসান হইল । 

যুদ্ধের গতি বৃটিশদের বিপক্ষে যাওয়াতে তাহার! ভারতীয় জনমত তুষ্ট 
করিবার আবশ্যকতা! অন্থভব করিতে লাগিল । বড়লাট'ঠাহার শাঘন পরিষদ 
সম্প্রসারিত করিয়! অধিকাংশ ভারতীয় সভ্য নিযুক্ত করিলেন । ১৯৪০ থৃষ্টাব্দের 
আগষ্ট মাসে লর্ড লিন্লিথ গো! ঘোবণা করিলেন যে যুদ্ধাবসানে ভারতের 
ভবিষ্যৎ সংবিধান ভারতীয়রা! নিজেরাই রচনা করিবে এবং এই উদ্দেশে 
ভারতের প্রধান দলগুলির প্রতিনিধিদের লইয়া একটী সভা আহ্বান কর! 
হইবে; কিদ্ধ যে. সংবিধান ভারতের সকল শ্রেণীর লোকের লমর্থন লাভ 
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করিতে পারিবে না, সেরূপ শাসন ব্যবস্থায় বুটিশ সরকার স্বীকৃত হইতে 
পারে না। 


পাকিস্থান দাবী 

মহম্মদ আলী জিন্না যে পথে মুশ্ক্িম লীগ চালিত করিতেছিলেন তাহাতে 
বড়লাটের ঘোষণায় কাহারও আশাম্বিত হইবার কারণ দেখা গেল না। 
বোঝ! গেল যে হিন্দ-মুসলমানের মতানৈক্যের অজুহাতে বৃটিশর ভারতকে 
পূর্ণ স্বায়তশাসন লাভে বাধ! দিবে । ১৯২৯ খৃষ্টাব্দ হইতেই জিন্না তাহার উগ্র 
সাম্প্রদধায়িকতার পরিচয় দ্রিতেছিলেন। এ বৎসর তিনি মুসলমানদের জন্য 
ভারতের শাসন ব্যাপারে বিশেষ ও পৃথক স্থান করিয়া লইবার চেষ্টা আরম্ভ 
করেন। তিনি মুদলমানদের পক্ষে যে চৌদ্দ দফা দাবী করেন তাহা জাতীয়তা 
বোধের বিরোধী । এই সকল দাবী ক্রমশঃ মুসলমানদের জন্ত পৃথক রাষ্ট্র 
গঠনের দাবীর্তে পরিণত হইল। ১৯৪০ খৃষ্টাব্দে জিন্নার নেতৃত্বে মুস্িম লীগ 
পাকিস্থান গঠনের দাবী প্রচার করিল। এই সময়ে মহাত্মা গান্ধী ব্যকিগত 
সত্যা গ্রহ আন্দোলন করিতে আদেশ দেন। 


ক্রীপজ্‌ মিশন 


১৯৪২ খুষ্টান্বে জাপান ব্রহ্গদেশ অধিকার করাতে উইনৃষ্টন চার্চিলের 
গভর্ণমেণ্ট বিচলিত হুইল ও ভারতের আভ্যন্তরীণ গোলযোগের সমাপ্তির জন্ত 
ব্যগ্র হইয়া উঠিল । তাহার স্তার ষ্ট্যাফোর্ড ক্রীৌপ.স্কে ভারতের জাতীয় 
নেতাদের সহিত আলাপ আলোচনার জন্য প্রেরণ করিল। ক্রীপস্‌ ভারতে 
আসিয়া যে সকল প্রন্তাব করিলেন তাহা কংগ্রেস বা মুসলিম লীগ গ্রহণযোগ্য 
মনে করিল ন|। ক্রীপংসের দৌত্য ব্যর্থ হইল । 


১৯৪২ গ্ুষ্টাব্দের বিপ্লব 


মহাত্ম। গান্ধী স্পষ্টই বুঝিতে পারিলেন ষে বৃচিশরণ হিন্দু ও মুললমানদের 
মধ্যে যে বিভেদ ্ষ্টি করিয়াছে তাহার ফলে তাহারা অনির্দিষ্ট কাল পর্যস্ত 
ভারতে আধিপত্য করিবে । তিনি বলিলেন যে বুটিশরা ধতদিন ভারতে 
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থাকিবে ততদিন হিন্দু ও মুমলমানদের মধ্যে মিটম[ট হওয়া অনভ্ভব। অতএব 
তিনি বুটিশদের ভারত ত্যাগ করিতে অহ্থরোধ করিলেন। ১৯৪২ খৃষ্টানদের 
৮ই আগষ্ট কংগ্রেস কমিটি গান্ধীজীর 
মত সমর্থন করিয়া প্রস্তাব গ্রহণ 
করিল । 
পরদিন ভারত গভর্ণমেণ্ট 
খ্রেপকে বেআইনী বলিয়া 
ঘোষণা করিল ও গান্ধীজী ও 
অন্তান্ত নেতৃবগ কারারুদ্ধ হইলেন । 
গভর্ণমেণ্ট মনে করিয়াছিল যে 
এই ভাবে কোনও রূপ নৃতন 
আন্দোলন বন্ধ কর! যাইবে । কিন্ত 
তাহাদের দমন নীতির বিপরীত 
ফল হইল। ভারতে চতুর্দিকে 
“ভারত ছাড় রব প্রতিধবনিত 
হুইল এবং যে স্বতক্ফর্ত আন্দোলন আরম্ভ হইল তাহা মেতৃহীন অবস্থায় 
বিদ্রোহের আকার ধারণ করিল। আন্দোলনকারীদের আক্রোশ সরকারী 
সম্পত্তির উপর পড়িল। তাহার! রেল লাইন, টেলিগ্রাফ তার, সরকারী 
গৃহ ইত্যাদি নষ্ট করিতে লাগিল। বুটিশ সরকার যুদ্ধকালীন ব্যবস্থা অবলম্বন 
করিল। পুলিশের অত্যাচারে ও সেনাবাহিনীর গুলিতে বহু নির্দোষ ভাতরবাসী 
প্রাণ হারাইল। সহশ্র সহত্র লোক কারাগারে নিক্ষিপ্ত হইল। এই “ভারত 
ছাড়” আন্দোলন হিংসার আশ্রয় লওয়াতে গান্ধীজী অত্যন্ত ব্যথিত হইলেন ও 
তিন সপ্তাহব্যাপী অনশন করিলেন। এই সময়ে বাংল দেশে এক ভীষণ 
হুত্িক্ষ দেখা! দের 1 গ্রামাঞ্চলের বহু বৃতুক্ষু লোক খা্বাম্বেষণে কলিকাতায় 
আসিয়া পড়ে এবং এই সমৃদ্ধিশালী নগরে খান্তাভাবে কোটিপতিদের গৃহের 
সম্মুখে রাস্তায় পড়িয়া প্রাণত্যাগ করে । 





মোহুনাদ করমট।দ গান্ধী 
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আজাদ হিন্দ ফৌজ 

১৯৪১ খ্ষ্টান্দে হুভাষচন্দ্র বস্থকে গভর্ণমেপ্ট কলিকাতায় স্বগৃহে অস্তরীণ 
রাখিয়াছিল। তিনি কি ভাবে ছদ্রবেশে কলিকাতা ত্যাগ করিয়া 
আফগানিস্বানের পথে বালিনে গিয়া হিটলারের সহিত আলাপ আলোচনা 
করেন এবং তথা হইতে টোকিওতে গিয়া জাপানীদের সাহায্য আদায় করেন 
এবং দিঙ্গাপুরে আসিয়া আজাদ হিন্দ সরকার গঠন করেন তাহা এই আধুনিক 
যুগের এক রোমাঞ্চকর কাহিনী । জাপানীদের বিরুদ্ধে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় 
যুদ্ধরত বহু ভারতীয় সৈম্ত বৃটিশপক্ষ ত্যাগ করিয়া জাপানীদের দিকে চলিয়! 
যায়। এই সময়ে সুভাষচন্দ্র দক্ষিণ-পুর্ব এশিয়ায় উপস্থিত ছিলেন। তাহাদের 
লইয়া এবং প্রবাসী ভারতীয়দের 
অকুঠ সাহায্যে সুভাষচন্দ্র 
আজাদ হিন্দ ফৌজ গঠন রে 
করেন। এই ফৌজে হিন্দু, 38 ০৪ 
মুসলমান, পাঞ্জাবী, মারাঠী, চা 
দাক্ষিণাত্যবাসী, প্রদেশ ও ধর্ম 
নিবিশেষে যোগদান করে 
এবং তাহাদের অন্তরের ভক্তি 
ও শ্রদ্ধা দিয়া স্ুভাবচন্ত্রের 
অন্থগামী হয়। এই সময় হইতে 
সুভাষচন্দ্র “নেতাজী” নামে 
পরিচিত হন। সুুভাষচন্ত্রের 
নেতৃত্বে আজাদ হিন্দ ফৌজ 
আন্দামান ও নিকোবর হ্বীপপুঞ্জ 
দখল করে এবং “দিল্লা চলো” 
রবে ভারত অভিমুখে যাত্রা করে । তাহার] "আরাকান ও মণিপুর দখল করিয়! 
কোহিম। পর্যস্ত অগ্রসর হয়। কিন্ত যথেষ্ট রসদের অভাবে তাহাদের পশ্চাৎপদ 
হইতে হয়। বুটিশর! ক্রমে জাপানীদেয় হাত হইতে দক্ষিণ-পূর্ব এশির 
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পুনরুদ্ধার করে । এই সময়ে আজাদ হিন্দ ফৌজ বুটিশদের নিকট আত্মসমর্পণ 
করে। বুটিশরা এই ফৌজের কয়েকজন সৈন্যাধ্যক্ষের দিল্লীর লাল কেল্লায় 
বিচার আরম্ভ করে । জওহরলাল নেহেরু স্বয়ং অভিযুক্ত ব্যক্তিদের উকিল 
হিসাবে এই বিচারে উপস্থিত হন। কংগ্রেসের নেতৃত্বে ভারতের জনসাধারণ 
এই বিচারের বিরুদ্ধে তীব্র অসন্তোষ প্রকাশ করে। গভর্ণমেন্ট এই বিচার 
বন্ধ করিতে বাধ্য হয়। 

ইতোমধ্যে লর্ড লিন্লিখ গো ভারত হইতে বিদায় লইয়াছিলেন ও তাহার 
পরিবর্তে লর্ড ওয়েভেল্‌ বড়লাট পদ গ্রহণ করিয়াছিলেন । লর্ড ওয়েতেল্‌ 
ভারতের রাজনৈতিক সমস্যার সমাধান করিবার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করেন। 
এই উদ্দেশ্যে তিনি সিমলায় একটি সর্বদলীয় বৈঠক আহ্বান করেন। জিন্ন! 
কোনও ব্যবস্থায় রাজী ন! হওয়াতে এই বৈঠক বিফল হয়। 


ক্যাবিনেট মিশন 


১৯৪৫ খৃষ্টাবে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অবসান হয়। যুদ্ধাবসানের পর ইংলগ্ডে 
যে সাধারণ নির্বাচন হয় তাহার ফলে শ্রযিকদল (49150): 09:05) সংখ্যা” 
গরিষ্ঠ হয় এবং মন্ত্রিসভা গঠন করে। ক্রেমেন্ট, এট.লি প্রধান মন্ত্রী হন। 
মিঃ এট.লি ভারতের অচল রাজনৈতিক অবস্থা দূর করিতে বদ্ধপরিকর ইন। 
এই উদ্দেশ্যে তিনি বৃটিশ মন্ত্রিপরিবদের প্রতিনিধি হিসাবে লর্ড পেখিকৃ লরেন্স, 
স্তার ্্যাফোর্ড ক্রীপস্‌ ও মিঃ আলেকজাগার, এই তিন জনকে ১৯৪৬ থুষ্টান্দের 
মার্চ মাসে, ভারতে প্রেরণ করেন | ইহা! 08102056€ [415519 নামে পরিচিত । 
এই মিশন পাকিস্থান গঠনের দাবীতে স্বীকৃত হয় নাই । . তাহার। বুটিশ শাসিত 
প্রদেশ ও দেশীয় রাজ্যগুলি লইয়া! এক অখণ্ড ভারতীয় রাই গঠনের সিদ্ধান্ত 
করেন। স্থির হয় যে ভারতীয়রাই এই রাষ্ট্রের সংবিধান রচনা! করিষে এবং 
এই উদ্দেশ্টে একটি গগ্পরিষদ গঠিত হইবে। যতদিন ভারতের নুতন শাসন 
ব্যবস্থা প্রবর্তিত ন! হয় ততদিন এক অস্থায়ী শাসন পরিষদ অন্তর্বর্তী সরকার 
হিসাবে ভারতের, কেন্ত্রীয় শাসনের ভার লইবে । 
গাপরিযদের নির্বাচনে কংগ্রেস সংখ্যাগরিষ্ঠ হইল। জি দ্লেখিলেন, যে 


1 
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তাহার সফল প্রচেষ্ট৷ বিফল হুইয়! যাইতেছে । তিনি প্রত্যক্ষ সংগ্রাম আরস 
করিবেন' বলিয়। ঘোষণা করিলেন। এই আন্দোলনের নামে ১৯৪৬ খৃষ্টাব্দে 
১৬ই আগষ্ট কলিকাতায় যে ভীবণ সাম্প্রদায়িক দা! আরম্ভ হয় তাহাতে 
বহুলোক প্রাণ হারায়। নোয়াখালী, বরিশাল প্রভৃতি অঞ্চলেও মুসলমান 
গুণ্ডার! হিন্দুদের গৃহে অগ্রিসংযোগ করে, হিন্দু নারীদের উপর অত্যাচার করে 
এবং অসংখ্য হিন্দুর প্রাণ নাশ করে। বিহার ও উত্তর প্রদেশে এই সকল, 
অত্যাচারের প্রতিক্রিয়া দেখা দেয় ও বহু মুসলমান নিহত হয়। আবার 
মুসলমানদের অত্যাচারে পাঞ্জাবে শিখদেরও বাংলায় হিন্দুদের সভায় অবস্থা হয়। 

১৯৪৬ খৃষ্টাব্বের সেপ্টেম্বর মাসে পণ্ডিত জওহরলাল নেহরুর নেতৃত্বে এক 
অন্তর্বতী সরকার গঠিত হয়। ১৯৪৬ থুষ্টাব্বের ডিসেম্বর মাসে গণপরিষদের 
সভা আরভ হয়, কিন্তু মুশ্লিম লীগ যোগদান করে না।  * 


ভারত বিভাগ ও স্বাধীনতা লাভ 


১৯৪৭ খুষ্টাব্ধের ২০শে ফেব্রুয়ারী বুটিশ প্রধানমন্ত্রী ঘোষণা করিলেন যে 
১৯৪৮ থুষ্টাব্দের জুন মাসের মধ্যে বুটিশর1 ভারত ত্যাগ করিবে । কিন্ত 
তাহার! কাহার হাতে ক্ষমতা দিয়া 
যাইবে, সে সমস্ত! অমীমাংসিত রহিয়া 
গেল । বৃটিশ মন্ত্রিসভা লর্ড ওয়েভেলের 
পরিবর্তে লর্ড মাউণ্ট.ব্যাটেনকে গভর্ণর 
জেনারেল নিযুক্ত করিল এবং ক্ষমতা 

২ খু হস্তাস্তরিত করিবার ভার তাহার উপর 
চি ২ | দিল। ১৯৪৭ খুষ্টাব্দের ওর জুন লর্ড 
ই উ ১) 1 ॥ মাউণ্ট.ব্যাটেন তাহার নুতন পরিকল্পনা 
ও ৃ ঘোষণ! করিলেন । তিনি জানাইলেন 
৬. ্ যে যেহেতু ভারতের এক্য বজায় 

লর্ড মাউন্টব্যাটেন রাখিয়া কোনও পরিকল্পমীই সর্বদলের 

সন্তি লা করিতে পারে দাই সেই হেতু ভারতবর্ষ, ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র ও 
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পাকিস্থান এই ছুই ভাগে বিভক্ত হইল। সিন্ধু, পশ্চিম পাঞ্জাব, উত্তর-পশ্চিম 
সীমান্ত প্রদেশ, বেলুচিস্থান, পূর্ব বঙ্গ ও আসামের শ্রীহট্ট জেল! লইয়! পাকিস্থান 
গঠিত হইল। অবশিষ্ট অঞ্চগুলি ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে রহিয়া 
গেল । জিন্নার আশ পুর্ণ হইল। উপায়াস্তর না দেখিয়! কংগ্রেস এই ব্যবস্থ 
মানিয়া লইল। 

মাউন্টব্যাটেনের পরিকল্পনা কার্যকরী করিবার জন্ত বৃটিশ .পার্লামেণ্টে 
'ভারত স্বাধীনতা আইন বিধিবদ্ধ হইল । ১৯৪৭ থুষ্টাব্দের ১৫ই আগষ্ট ভারত 
ও পাকিস্বান নামক বৃটিশ কমনওয়েল্থের অস্তভূক্ত ছুইটি শ্বতস্ত্র রাষ্ট্রের জম্ম 
হুইল । লর্ড মাউণ্ট.ব্যাটেন ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের ও মহম্মদ আলী জিন্না 
পাকিস্থানের গভর্ণর জেনারেল হইলেন। ছুইটি স্বতন্ত্র গণপরিষদ এই ছুইটি 
রাষ্ট্রের সংবিধান রচন] কার্ষে ব্যাপৃত হইল। 

দীর্ঘকাল সংগ্রামের পর ভারত মাতার অঙ্গচ্ছেদে করিয়া! ভারতবাসী 
বিদেশী শাসন হইতে মুক্তি লাভ করিল। কিন্তু ভারতকে স্বাধীন 
জীবনে সংগত পথে পরিচালিত করিবার জন্ক যে মহান ব্যভির 
একাস্ত আবশ্যক ছিল তাহাকে আমরা হারাইলাম। ১৯৪৮ খুষ্টাবের 
৩০শে জাহুয়ারী নাথুরাম গড্‌সে নামক একজন আততায়ীর গুলিতে 
মহাত্ব। গান্ধীর জীবনের অবসান হুইল । এই দুর্ঘটনায় মম ভারত মুহমান 


হইয়! পড়িল। 
১৯৪৯ থৃষ্টাব্দের ২৬শে নভেম্বর ভারতীয় গ্ণপরিষদ স্বাধীন ভারতের শাসন 


ব্যবস্থার গঠন কার্য সমাপ্ত করিল। ১৯৪০ থৃষ্টাব্ের ২৬শে জাহয়ারী হইতে 
ভারতের নুতন সংবিধানের প্রচলন হইল। এই সংবিধান ভারতকে একটি 
সার্বভৌম গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র (30ড2161£) 10510002800 0:5019110 ) 
বলিয়া থেচবণা! করিয়াছে। ভারতের শেষ গভর্ণর জেনারেল চক্তবর্তী রাছ! 
গোপাল (১৯৪৮-১৯৬০ জাহুয়ারী ) বিদায় গ্রহণ করিলেন ও নুতন 
ব্যবস্থা অনুযায়ী বাবু রাজেন্দ্প্রসাদ রাষ্ট্রপতি নিযুক্ত হইলেন । ১৯৬১ খৃষ্টাব্দে 
নুতন লংবিধান অঙ্যায়ী ভারতে প্রথম সাধারণ নির্বাচন হয় এবং আইন- 
সভাগুলি গঠিত হয়। এ বৎসর হইতে নুতন শাসন ব্যবস্থা পূর্ণভাবে 
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কার্যকরী হয়। কংগ্রেদ দল সংখ্যাগরিষ্ঠ হওয়াতে তাহারা মন্ত্রিসভা গঠন 
করে। জওহরলাল নেহেরু প্রধান মন্ত্রী হন। 

এই দশ বৎসরে স্বাধীন ভারত দুইটি পাচশাল! পরিকল্পনার দ্বারা 
সামাজিক ও অর্থনৈতিক পুনরুজ্জীবনের চেষ্টা করিয়াছে । পররাষ্ট্র ক্ষেত্রে 
জওহরলালের নেতৃত্বে স্বাধীন ভারত শাস্তি ও মৈত্রীর উপাসক হিসাবে জগৎ 
সভায় বিশেষ স্থান অধিকার করিয়াছে । 


চুম্পহম পপত্রিস্ছেল্ত 


বিগত একশত বৎসরের মধ্যে ভারতের রাপ পরিবর্তন 
ডর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিবর্তন (১৮৫৮-১৯৪৭ ) 


রাজনীতি ক্ষেত্রে বিগত একশত বৎসরের মধ্যে ভারতের যেকপ পরিবর্তন 
হয়, অর্থনৈতিক, সামাজিক, শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রেও তদছ্ুন্ূপ বিরাট 
পরিবর্তন হয়, এবং ভারত আধুনিক ষুগের একটি প্রগতিশীল রাষ্ট্রে পরিণত হয় । 

বুটিশদের সহিত সংযোগের প্রথম অধ্যায়ে ভারত তাহার অর্থ দিয়! 
বুটেনকে শিল্পপ্রধান দেশে পরিণত হইতে সাহায্য করে। ভারত হইতে অল্প 
দরে কাচ! মাল লইয়! গিয়া, যন্ত্রের সাহায্যে নানাপ্রকার ব্যবহার্য্য দ্রব্যে পরিণত 
করিয়! এবং সেই সকল তৈয়ারী মাল ভারতে আনিয়া বুটেন বহুকাল ধরিয়! 
ভারতের বাজার প্লাবিত করিতে থাকে । ,এই সকল দ্রব্যের সহিত ভারতীয় 
কুটার শিল্প প্রতিযৌগিত! করিতে পারে না! এবং ক্রমশঃ ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। ব্যবসা- 
বাণিজ্যও ইউরোপীয়দের হাতে চলিয়া যায়। . কবিকার্য্য ব্যতীত ভারতীয়দের 
অর্থোপার্জনের আর বিশেষ কোনও উপায় .থাকে না। ভারতীয় ব্যবসায়ীর! 
ক্রমে তাহাদের মূলধন জমিতে খাটাইগ! নিঝ'কাটে জমিদারী করিতে থাকে। 
পয কবকদের শোষণ তাহাদের একমাত্র উপজীবিকা হয় / : 
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ক্রমশঃ ভারতের নিদ্রাভঙ্গ হয়। উনবিংশ শতাব্দীর শেষার্দে ভারতীয়র! 
আধুনিক পদ্ধতি অনুযায়ী শিল্প প্রতিষ্ঠান গঠন করিতে থাকে । মধ্য ও পশ্চিম 
ভারতে, যে সকল স্থানে তুলার চাঁষ হয় সেই সকল স্বানে,বস্ত্র শিল্পের কারথান! 
স্থাপিত হইল। ভারতীয় মিলজাত বস্ত্রের বহুকাল পর্যস্ত বিলাতে তৈয়ারী 
বন্ত্রেে সহিত কঠিন প্রতিযোগিতা করিতে হয়। বুটিশ গভর্ণমেপ্ট 
ল্যাঙ্কাশায়ারের বস্ত্রশিল্পের স্বার্থ রক্ষার জন্য ভারতীয় বস্ত্শিল্পের অন্ুবিধ। 
করিতে ক্রটি করে না। অতএব আমাদের শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলি মন্দ গতিতে, 
অগ্রপর হইতে থাকে। স্বদেশী, আন্দোলনের ফলে বহু নৃতন ভারতীয় 
শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠে ও পুরাতন প্রতিষ্ঠানগুলি উৎসাহিত হয়। 
বসত শিল্প ব্যতিরেকে ভারতে ইম্পাত, সিমেন্ট, ওঁষধ, কাচ, সাবান ইত্যাদি 
মান! প্রয়োজনীয় দ্রব্যের কারখানা স্কাপিত হয়। দ্বাধীনতার পর প্রচুর 
পরিমাণে দেশী ও বিদেশী মূলধনের সাহায্যে নানারূপ শিল্প প্রতিষ্ঠান ভারতে 
স্বাপিত হইয়াছে । খনিজ পদার্থের উৎপাদনের পরিমাণও বৃদ্ধি পাইয়াছে। 
কুটীর শিল্প ধ্বংসের ও কারখানার সংখ্য। বৃদ্ধির ফলে এক ভূমিহীন মজছুর 
শ্রেণীর স্থষ্টি হইয়াছে। সমাজে এই নূতন শ্রেণীর লোকের নানারূপ সমস্যা 
সরকারকে চিস্তিত করিয়াছে । 
শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলির প্রসার যত দ্রুতই হউক ন| কেন,ভারত আজিও কৃষি- 
প্রধান দেশ। এখনও ভারতের অধিকাংশ লোক গ্রামে বাস করে ও ক্কষিকার্ 
তাহাদের প্রধান উপজীবিকা। অতএব ক্ষি ও কৃষকদের উন্নতি বিধানই 
শাসকদের বিশেষ লক্ষ্য হওয়া আবশ্যক । উনবিংশ শতাব্দীর শেষার্দে ও 
ংশ শতাব্দীর প্রারভ্ভে কৃষকদের স্বার্থরক্ষার জন্য কতকগুলি আইন বিধিবদ্ধ 
কর! হয়। যাহাতে মহাজনদের কবলে পড়িয়! কৃষকদের সর্বনাশ নাহয় 
তাহার জন্ত সমবায় নীতিতে খণদান সমিতি স্থাপিত হইয়াছে । উন্নত প্রথায় 
চাষ করিতে শিক্ষাদানের জন্ত সরকারের কৃষি বিভাগ ম্বাপিত হুইয়াছে। 
কষি বিভাগের অধীনে কৃষি গবেষণাগার ও পরীক্ষামূলক করবি কেন্্র গ্বাপিত 
হুইয়াছে। ভারতের ত্বক শ্খমও ফসল লাভের জন্ত বাঁরিপাতের উপর 
নির্ভর করে? ভারতের নানাস্থানে “গত 'একশত' বৎসরের মধ্যে বহুবার 


১৫৩ আধুনিক ভারত পরিচয় 


ভীষণ ছুত্তিক্ষ দেখা দেয়। ছুণ্তিক্ষের প্রকোপ উপশমের জন্ত নানাবপ ব্যবস্থা 
অবলম্বন কর! হইয়াছে । গভর্ণমেণ্টের সেচ বিভাগ খোল! হইয়াছে । অহূর্বর 
অঞ্চলগুলির মধ্য দিয়! খাল খনন করিয়া! জল সরবরাহের ব্যবস্থা! হইয়াছে । 
জল একত্বানে সঞ্চিত করিয়া! আবশ্টকমত শস্তক্ষেত্রে ব্যবহারের উদ্দেশ্যে বড় 
বড় বাঁধ তৈয়ারী হইয়াছে । এই সকল বাধের জল খাল দিয়! আবশ্বকমত 
শন্যক্ষেত্রে সরবরাহ করা হয়। সেচ ব্যবস্থা ও পরিবহুন ব্যবস্থার উন্নতির 
ফলে এখন ভারতে ছুিক্ষ আর পূর্বেকার স্তায় ভয়াবহ রূপ ধারণ করিতে 


পারে না। রঃ 
সিপাহী বিদ্রোহের পর রেলপথের দ্রুত প্রসার হয় এবং ভারতের 


বিভিন্ন অঞ্চল পরস্পরের সহিত যুক্ত হয়! সম্প্রতি বহু রাস্তা নির্মাণের ফলে 
রেলগাড়ির সহিত মোটর বাস প্রতিযোগিতা করিতৈছে। যে সকল স্থানে 
রেল লাইনের সাহায্যে পৌছানো যায় না, বাসযোগে সেই ঘকল স্থানে যাওয়! 
যায়। পরিবহন ব্যবস্থার দ্রুত উন্নতির ফলে ভারতীয়দের মধ্যে একতাবোধ 
বৃদ্ধি পায় ও জাতীয়ত। সংগ্রামের পক্ষে স্ুবিধ! হয়। 

পরিবহন ব্যবস্থার উন্নতি, শিক্ষার প্রসার, বেতার যন্ত্রের ব্যবহার, 
চলচ্চিত্রের প্রচলন, এই সকলের ফলে ভারতে গভীর সামাজিক পরিবর্তন 
হইয়াছে। জাতিভেদ জ্ঞান লোপ পাইয়াছে, অস্পৃশ্বদের অবস্থার উন্নতি 
হইয়াছে, স্ত্রীজাতি স্বাধীনতা লাভ করিয়াছে। স্ত্রীজাতি এখন কেবলমাত্র 
গৃহের অন্তরালে আবদ্ধ নহে। স্বাধীনত। সংগ্রামে তাহারা বিশেষ অংশগ্রহণ 
করিয়াছে। তাহাদের মধ্যে শিক্ষার ক্রুত প্রসারের ফলে তাহার! পুরুষের 
সহিত সর্বক্ষেত্রে সমান ভাবে তাল ফেলিয়! চলিতেছে । তাহার! সরকারী 
চাকুরা করিতেছে, চিকিৎসক হুইতেছে ও আইন-ব্যবসায়ে যোগদান করিতেছে। 
পুরুষের সহিত তাহার] সমানভাবে ভে!টের অধিকারী এবং রাষ্ট্রের কোনও পদ 
হইতে তাহার বঞ্চিত নহে। 
উচ্চশিক্ষা! ' ৃ 

ভারতের এই পরিবর্তন বহুলাংশে শিক্ষার প্রসারের, ফল। পাশ্চাত্য 
শিক্ষার আর ও এই শিক্ষার ফলে জাতীয়তাবোধের উৎপতি সমন্ধে 


আধুনিক ভারত পরিচয় ১৫১ 


পঞ্চম পরিচ্ছেদ আলোচনা করা হইয়াছে। প্রথমে উচ্চশিক্ষার দিকেই 
কর্তৃপক্ষের বিশেষ দৃষ্টি পড়ে। ১৮৫৭ ৃষ্টাব্বে কলিকাতা, বোশ্বাই ও মাদ্রাজে 
বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হয়। উচ্চশিক্ষিত লোকের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইলে তাহাদের 
মাধ্যমে দেশে শিক্ষার বিস্তার হইবে এই ধারণাতেই কর্তৃপক্ষ প্রথমে উচ্চশিক্ষার 
বিস্তারের প্রতি মনোযোগী হন। তাহাদের ধারণ! ভূল হয় নাই। উচ্চশিক্ষিত 
লোকেরাই শিক্ষার আলোক দেশে সর্বত্র ছড়াইয় দেয়। তাহার! বহু প্রাথমিক 
ও মাধ্যমিক বিদ্ভালয় স্থাপন করে। প্রতি জেলায় অস্ততঃ একটি বিদ্যালয় 
স্থাপন সরকারের উদ্দেশ্য হয় । কিন্তু বহু বিদ্যালয় বেসরকারী চেষ্টায় স্থাপিত হয়। 
ছাত্রসংখ্যাও উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতে 
থাকে । নানা স্থানে বহু বেসরকারী 
কলেজও গড়িয়া উঠিতে থাকে। 
বিশ্ববিদ্ধালয়গুলি কেবলমাত্র পাঠ্যক্রম 
নির্ধারণ ও পরীক্ষা গ্রহণ করিত। ১৯০৪ 
খুষ্টাব্ের 1180187; 017152151058 
£৯০% বিশ্ববিদ্ভালয়গুলিকে স্নাতকোত্বর 
শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করিবার ও 
গবেষণ! পরিচালনা করিবার ক্ষমত! 
প্রদান করে। হ্যার আশুতোষ 
মুখোপাধ্যায় এই সুবিধা গ্রহণ করিয়। 
কলিকাতা বিশ্ববিভ্ালয়ের প্রসিদ্ধ ক্নাতকোত্তর বিভাগ গঠম করেন ও বহু 
মেধাবী ছাত্রদের মৌলিক গবেষণা কার্ষে নিযুক্ত করেন। কন্দিকাতা 
বিশ্ববিষ্ভালয়ের উন্নতিকল্পে উপযুক্ত ব্যবস্থার সুপারিশ করিবার জন্ত স্যার 
মাইকেল্‌ স্তাডলারের নেতৃত্বে ১৯১৭ খৃষ্টাব্ধে একটি কমিশন নিযুক্ত হয়। 
সভার আত্ুতোব মুখোপাধ্যায় এই কমিশনের সভ্য হিসাবে বিশেষ অংশ 
গ্রহণ করেন। এই কমিশন কতকগুলি দুপারিশ করে। কী গভর্ণযেন্ট 
সেইগুল্লি কার্যকরী করে নাই।' 

এই লয়ে অনেকগুলি নৃতন বিশ্ববিস্ালয় স্থাপিত 'হয়। এই বিশ্ব- 





স্তার আগুতো মুখোপাধ্যায় 
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বিদ্যালয়গুলির মধ্যে কয়েকটির গঠন পুরাতন বিশ্ববিদ্ভালয় হইতে ভিন্ন হইল । 
পুরাতন বিশ্ববিদ্ভালয়গুলি বহু শিক্ষা! প্রতিষ্ঠানকে এক সমাজভুক্ত (:6110866) 
করিয়াছিল। অধিকাংশ নৃতন বিশ্ববিদ্তালয় হইল এঁকিক (5201515), অর্থাৎ 
বিশ্ববিদ্যালয় মর্যাদ্রাভোগী একটি শিক্ষা! প্রতিষ্ঠান । 

কলিকাতা! বিশ্ববিদ্যালয়ের এলাকা ছিল লাহোর হইতে রেুন পর্যন্ত । 
কলম্বে! ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অস্তভূক্ত ছিল। নৃতন নূতন বিশ্ববিদ্ভালয় 
স্কাপনের ফলে ক্রমে কলিকাতা! বিশ্ববিগ্ভালয়ের এলাকা সঙ্কুচিত হইতে থাকে; 
কিন্ত এই সঙ্কুচিত এলাকার মধ্যেও বিদ্বালয়ের সংখ্যা ও ছাত্র-সংখ্যা এইক্ধপ 
বৃদ্ধি পাইতে থাকে যে এই বিশ্ববিদ্ভালয়ের দায়িত্ব হাস প্রাপ্ত না হহয়া 
বন্ধিত হইতে থাকে । ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে ভারতে তিনটি বিশ্ববিদ্ালয় স্থাপিত 
হয়। বর্তমানে ভারতে বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্য। ৩%। 


সাহিত্যে ও ললিতকলাস্্ জাতীয়তার প্রভাব £__ 

উনবিংশ শতাব্দীতে ভারতে বিভিন ক্ষেত্রে যে নবজাগরণ দেখা দেয় 
তাহার ফলে ভারতের প্রাদেশিক ভাষাগুলিতে বহু রচন! প্রকাশিত হয় 
ও এই সকল ভাবায় নূতন সাহিত্যের স্্টি হয়। এই সাহিত্যের মধ্যে দেশপ্রেম 
ও স্বাধীনতা লাভের তীব্র আকাঙ্ষা! পরিস্ফুট হয়। বাংল! সাহিত্যে কবি 
ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত এই নূতন ভাবধারার প্রবর্তন করিয়া! পরবর্তী লেখকদের 
উপর গভীর প্র্জাব বিস্তার করেন। তাহার শিষ্য রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় 
পন্মিনী কাব্যে আক্ষেপ করেন__ 


“স্বাধীনত। হীনতায় কে রাঁচিতে চায় রে, 
কে বাচিতে চায়? 
দাসত্ব শৃঙ্খল বল কে পরিবে পায় রে 
রা কে পরিবে পায়?” 
'”, তাহার দ্বেশশ্রীতি ও ব্যক্তিচেতনার এই অভিব্যক্তি বঙমন্তানের দুপ্ডি 
ভঙ্গ করে ও স্বাধীনতা লাভের আকাজঙ্া জাগ্রত .করে:। সাহার পর 
আনিভূতি হ'ন. বর্বপ্রকার' বন্ধন..বিদ্রোহী কবি মধুসুদূন দত্ত & যেঘনার বধ 
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কাব্যের প্রধান টরিত্রগুলির মাধ্যমে মধুস্দন দেশাত্মবোধের স্পষ্ট পরিচয় 
দেন। তাহার পর কাব্য জগতে উদ্দিত হন হেমচন্দ্র ও নবীনচন্দ্র । কবি 
হেমচন্দ্র বাঙ্গালী জাতিকে উদ্দীপিত করার চেষ্টায় বলেন; 
“বাজরে শি! বাজ এই রবে, 
সবাই স্বাধীন এ বিপুল ভবে, 
সবাই জাগ্রত মানের গৌরবে, 
ভারত শুধুই ঘুমায়ে রয়।” 
বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় তাহার এঁতিহাসিক উপন্যাসে ও নান প্রবন্ধের 
মাধ্যমে তাহার দেশভক্তি ও হিন্দু- 
রাজ্য সংস্বাপনের কল্পনা! প্রকাশ 
করেন। তিনি স্বদেশকে আরাধ্য! 
দেবী রূপে পূজা! করিতে বাঙ্গালীকে 
শিক্ষা দেন। তাহার “আনন্দমঠ+ 
ংলায় বিপ্লবী দলের ধর্মগ্রন্থ হয় 
ও তাহার রচিত “বন্দেমাতরম্? 
সঙ্গীত ভারতে শ্বাধীনতা আন্দো- 
লনের বীজমন্ত্র হয়। রমেশচন্ত্র 
দত্ত তাহার উপন্যাসের সাহায্যে 
ভারতের লুপ্ত গৌরবের কথা স্মরণ 
করাইয়। দেন ও দ্বিজেন্দ্রলাল রায় তাহার উদাত্ত সঙ্গীতে বঙ্গ জননীর দন্ত 
ঘুচাইবার জন্ত দেশবাসীকে আহ্বান করেন। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের অসংখ্য 
রচনার মধ্যে স্বাধীনতার আকাজ্কা ও স্বাজাত্যাভিমান প্রচারিত হয়। 
অন্ন প্রাদেশিক ভাষায় রচনার মধ্যেও দেশাত্ববোধ প্রকাশ পায়। 
মহম্মদ ইকৃবালের উর্দ,ভাষায় রচিত “হামার! সোনে কি হিন্দুস্থান” ভারতের 
সর্বত্র জনগণের কণ্ঠে ধ্বনিত হয় । 
চিত্রকলায়, সঙ্গীতে ও নৃত্যশিল্পেও ভারতের এই নবযুগের প্রভাব 
পরিলক্ষিত হয়। পাশ্চাত্যের অহ্ৃকরণ ত্যাগ করিয়া ভারতের প্রাচীন 





বন্কিমচন্ত্র চট্টোপাধ্যায় 
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পদ্ধতির অঙ্লরণ চিত্রশিল্পীদের আদর্শ হয়। অবনীন্ত্রনাথ 'ঠান্কুর এক 
নৃতন শিল্পী গোষ্ঠী গঠন করেন। নন্বলাল বশ, আবছুর রহমান চাঘতাঈ 
সারদাচরণ উকিল প্রভৃতি শিল্পীগণ নৃতন আদর্শে তাহাদের স্জনীশততি 
ব্যবহার করেন। প্রাচীন ভারতের 
নৃত্যকলার অনুশীলনে বহু শিল্পী, 
মনোযোগী হন এবং ভারতীয় কির 
এই শাখাও প্রাচীন পদ্ধতির £ 
অহ্ছসরণে নব সমৃদ্ধি লাভ করে।& 
উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের চর্চা ও লোক 
সঙ্গীতের পুনরুদ্ধারের চেষ্টাও আরম 
হয়। রবীন্দ্রনাথ উচ্চাঙ্গ ও লোক- 
সঙ্গীতের সমগ্বয়ে সঙ্গীতের এক নৃতন 
ধারার প্রবর্তন করেন। ভারতীয় 
চিত্রকলা; নৃত্যকলা ও কণ্ঠ ও যন্ত্র 
সঙ্গীত পুনরুজ্জীবনের ফলে ভারতীয় 
কষ্টি এখন জগতের সর্ব দেশে 
সমাদৃত হইয়াছে ও স্বাধীন ভারতকে 
বিশ্বের দরবারে এক বিশেষ আসন 
দান করিয়াছে। 

ভারতীয় এরতিহাসিকদের চেষ্টায় 
০ ভারতের গৌরবময় ইতিহাস নূতন, 

রবীন্রনাথ ঠাকুর আকারে জগতের নিকট উপস্থাপিত 

ইয়াছে। ভারতীয় দর্শনে, শাস্ত্রে ও সংস্কৃত সাহিত্যে নিহিত অতুল এপ্র্য 
র্ব সমক্ষে পুনরুদধাটিত হইয়া বিশ্বকে চমৎরুত করিয়াছে । কবির স্বপ্ন ট 
ভারত আবার জগৎ মভায় পরে আনন লবে*-রাওবে রপারিত হইয়াছে । * 






